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গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন | 


ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত 
অভিজ্জানশকুস্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্কোৎ্রুষ্ট নাটক। এই 
পুস্তকে সেই সর্ধো্রুষ্ট নাটকের উপাখ্ঠান ভাগ সন্কলিত 
হইল। এই উপাখ্যানে মুলগ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব 
সনর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ধাহারা 
অভিজ্ঞানশকুস্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ 
করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাহারা 
অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন ; এবং সংস্কতাঁনভিজ্ঞ 
পাঠকবর্শের নিকট, কালি্দাদের ও অভিভ্ঞানশকুস্তলের 
এইবূপে পরিচয় দিলাম বলিগ্না মনে মনে কত শত বার 
আমাকে তিরস্কার করিবেন। বস্ততঃ বাঙ্ষালায় এই উপাখ্যানের 
সম্কলন করিয়া, আমি কালিদ্রাসের ও অভিজ্ঞীনশকুস্তলের 
অবমাননা করিয়াছি । অতএব পাঠকবর্গ ! বিনীতবচনে 
আমার প্রার্থনা এই, আপনারা ফেন, এই শকুস্তলা দেখিয়া, 
কালিদাসের অভিগ্ঞানশকুস্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন। 


কলিকাতা । সংস্কৃতকলেক্গ, 


শ্রীঈশ্বরচন্্র শর্মা । 


২৫এ অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯১১। 


স্বীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ক্ষিপ্ত জীবনী ও তাহার রচিত 
ভাষার পরিচয় । 


ঈশ্বরচন্দ্র ৯৮২০ থৃষ্টান্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর বা! ১২২৭ 
সালের ১২ই আশ্বিন তারিখে বেদিনীপুর জেলান্তর্গত 
বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহথ করেন। তাহার পিতার নাম 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যাক্ব এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। 
বাল্যকালে তিনি নিভগ্রামস্থ পাঠশালা কালীকান্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তিনবৎসর শিক্ষালাভ করেন। 
৯৮২৯ শ্রীষ্টানে তাহার পিতা তাহাকে পড়াইবার নিমিত্ত 
কলিকাতা আনয়ন করিয়া ১লা জুন তারিখে সংস্কৃত 
কলেজে প্রবিঃ করাইয়া দেন: ৯৮৪১ শ্রীষ্টান্দের ১*ই 
ডিসে্বর সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্তিলাভ ক্বিয্বা তিনি 
“বিগ্যাসাগর” উপাধি প্রাপ্ত হন। পাঠ সমাপন করিবার 
অবাৰছিত পরে ঈশ্বরউন্ত্র ফোর্টউইলিয়ম কলেজের 
“প্রধান পণ্ডিত” পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজে 
কার্ধাকালে ইংরাজের সহিত সম্পর্ক নিবন্ধন ভাহীর 
ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয়) স্থতরাং 
তিনি উক্ত ভাবাদ্বয় শিক্ষা করিতে আৰম্ভ করেন। 
ঠাহার প্রথম ইংরাজী শিক্ষক ডাক্তার নীলমাধৰ 
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সুখোপাধ্যায়। তীহার নিকট কিছুদিন শিক্ষা করিয়া 
তিনি হিন্দুকলেজের অন্যতম ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের 
নিকট ইরাজী শিক্ষা করেন। ইহাপতও তীহার বলবতী 
জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত না হওয়াতে শোভাবাজার রাজবাটীস্থ 
সার রাজা রাধাকাত্ত দেব বাহাছুরের দৌহিত্র ইংরাজী 
ভাষান্ধ বুৎপন্ন আনন্দরুষণ বসুর নিকট তিনি সেক্কাপীয়রের 
্স্থ সমূহ অধারন করেন। শোভাবাজার রাজবাটাতেই 
শতত্ববোধিনী” পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম 
উজ্জলরদ্ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাহার 'সালাপ 
পরিচয় হয়। ৯৮৪৬ খ্রীষ্টাবের এপ্রিলমাসে বিদ্যাসাগর 
মহাশযস সংশ্কত কলেজের “আসিষ্রান্ট সেক্রেটরী” পদে 
নিষুক্ত হন; এই কাধ্যকালে প্রথমে হিন্দুকলেদ্রের 
শপ্রন্সিপাল্” কার সাহেবের সহিত তাহার মনাস্তর ঘটে, 
পরে সংস্ধত কলেজের তদানীন্তন “সেক্রেটরী” রসময় 
দত্তের সহিত শিক্ষা-প্রণালী সম্বক্ধে মতের অনৈক্য 
হওয়াতে তিনি পদপরিত্যাগ করেন; ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের 
মাচ্চমাসে স্বনামধ্যাত ডাক্তার ভর্গাচরণ বন্দ্যোপাধায় 
ফোর্টউইলিয়ম কলেঞ্জের “হেডরাইটার” পদ পরিত্যাগ 
করিলে বিস্তাসাগর মহাশয় উহ লাভ করেন। ১৮৫৯ 
ৃষ্টান্ধের ঈই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের “সাহিত্যা- 
ধ্াপক* নিষুক্ত হন এবং ১৮৫১ খুষ্টান্সের জানুয়ারী 
মাসে উক্ত কলেজের “প্রিম্সিপাল্‌” পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
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সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হুইরা তিনি উক্ত 
কলেজের শিক্ষা-প্রশালীর আমুল পরিবর্তন করেন। 
তিনিই প্রথমে সংস্কত কলেজে ইংরাজী ভাবা শিক্ষার 
ব্যবস্থা ও সহজে সংস্কৃত শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন। 
তাহারই চেষ্টাস়্ উক্ত কলেজে শূদ্রছান্র গ্রহণের ব্যবস্থা 
হয়। ১৮৫৫ ্রীষ্টাকে তিনি হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও 
মেদিনীপুর জেলা সমূহে স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শনার্থ 
“ইন্সপেক্টরের” পদ প্রাপ্ত হন। এই সমন্ধে তাহার বস্ধে 
শকলিকাতা নন্মাল” স্কুল স্থাপিত হয় । ৯৮৫৭ খৃষ্টাজে 
“কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়” স্থাপিত হইলে বিগ্তাসাগর 
মহাশয় উহার অন্ভতম সভাশ্রেণীতুক্ত হন এবং বিশ্ব- 
বিগ্যালক্স হইতে সংস্কত শিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব 
হইলে তিনি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কাধ্যে পরিণত 
হইতে দেন নাই। এই সময তিনি তদানীস্তন ছোটলাট 
বাহাছুর হ্যালিডে সাহেবের আদেশ অস্থায়ী বঙ্গদেশের 
বহুস্থানে বালিকা খিগ্যালয় স্থাপিত করান। তীহারই 
সাহায্যে বেখুন সাহেব বর্তমান “বেথুনকলেজ” স্থাপন 
করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাৎকালিক শিক্ষাবিভাগের 
ডিরেক্টর ইং সাহেবের সহিত মনাস্তর হওয়াতে তিনি 
সংস্কত কলেঙ্গের প্রিক্িপালের পদ পরিত্যাগ করেন। 
ছোটলাট বাহাদুরের অস্থরোধ সত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় 
পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন নাই। ইতঃপূর্বে তিনি 


পণ্ডিত মনমোহন তর্কাণৃষ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া 
“সংস্কৃতযন্ত্র” নামক সরান স্থাপিত করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জনের আবশ্তক হওয়ায় ইহার 
এবং এতৎ সংলগ্ন “সংস্কৃত ডিপজিটরীর” প্রতি তাহার দৃষ্টি 
আকষ্ট হইল, হ্তরাং ইহাদের উল্নতিসাধনে যত্ববান 
হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্ভাসাগর মহাশঘ্ের প্রধান 
কীন্তি “মেট্পলিটন্‌ ইন্ঠ্িটিউসন্” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
কলেজটীকে ইংরাজপরিচালিত কলেজগুলির আদশে 
গঠন করিবার জন তাহার অনেক, অর্থব্য্ন হয়। তাহারই 
বত্র ও চেষ্টার “কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়” সর্বপ্রথম দেশীয়- 
পরিচালিত কলেজ হইতে উচ্চপরীক্ষা দেওয়ার অধিকার 
্রদ্দান করেন।॥ ঈশ্বরচক্্রই এদেশে স্থলভে উচ্চশিক্ষা 
বিস্তার করার মূলীভৃত কারণ। তাহার অধ্যবসায় এখং 
উদ্ভম না থাকিলে বঙ্গনেশে শিক্ষার এত প্রসার হইত ন1। 

বিস্তাসাগর মহাশয়ের আর এক কীন্তি বঙ্গভাষার 
বৃদ্ধি সাধন ।যে সদয়ে বঙ্গভাষা একদিকে ইংরাজী গ্ের 
অন্ধ অনুকরণে জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছিল এবং 
অপর দিকে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ প্রবস্তিত 
বিপুল দমাসযুক্ত ছরূহ শ্সংযোগে ভারাক্রান্ত হইতেছিল, 
সেই সমগ্সে বিস্তাসাগর মহাশয় প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ মধুর 
ভাষাক্ম বহু পুস্তক রচনা করিয়া এক যুগাস্তর উপস্থিত 
করিয়া দেন। এই সময় হইতেই বঙ্গভাষা ক্রমশঃ উন্নতির 
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পথে ধাবিত হইতে থাকে। বিদ্তাসাগর মহাশয়ের নিকট 
বঙ্গতাষা বে কত খ্ধণী তাহার ইয়ত্তা কর! বার না? 
তীহারই রচিত পুস্তকগুলির দ্বারা আমাদিগের ভাষা 
যে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হুইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। তাহার রচিত ভাষা সম্বন্ধে বর্তমান প্রসিদ্ধ 
স্ুকবি ও সাহিত্যান্থরাগী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা বলিয়া 
ছেন তাহা! আমরা এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :_. 
“বাংলা ভাষাকে পূর্কপ্রচলিত অনাবশ্তক সমাসাভম্বব্রভার 
হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদ গুলির মধ্যে অংশযোজনার 
স্বনিরম স্থাপন করিয়া বি্তাসাগর যে বাংলা গপ্তকে 
কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগা করিয়াই ক্ষান্ত 
ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার 
অন্তও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গগ্যের পদগুলির মধ্যে 
একটা ধ্বনি সামঞ্রন্ত স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে 
একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃক্রোত রক্ষা করিস্রাঃ সৌম্য এবং 
সরল শবগুলি নির্বাচন করি বিদ্যাসাগর বাংলা গস্তকে 
সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন । গ্রাম্য পাতিত্য 
এবং গ্রাম্য বর্করতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া 
তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রদভার উপযোগী আধ্যভাষারূপে 
গঠিত করিয়া গিয়াছেন।” 

বিস্তাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন ও 
প্রকাশ করেন 2 


বাহ্থদেৰ চরিত (প্রীমন্ভাগবতের দশমন্তন্ধ অবলম্বনে 
রচিত )। ইহাই তাহার রচিত প্রপম গ্রন্থ। 

বেতাল পঞ্চবিংশতি ( হিন্দি “দৈতাল-পচ্চিনী” গ্রন্থের 
অন্থবাদ, ১৮৪৭ )। 

বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (মাশম্যানের “1715:07% 
96170017881” পুস্তকের অনুবাদ, ১৮৪৯ )। 

জীবনচরিত, ১৮৪৯ 

বোধোদয় (চেম্বারের “[২0010)615 011509৬1৩8৪” 
পুস্তকের অনুবাদ, ১৮৫১ )1 

শকুস্তলা (কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তল” পুস্তক 
অবলম্বনে রচিত, ১৮৫৪ )। 

বর্দপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, ১৮৫৫ । 

চরিতাবলী ও সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব, ১৮৫৬ । 

কথামালা ("29০৮5 ঢা)155” পুস্তকের অন্থবাদ)। 

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, ১৮৬০। 

সীতার বনবাস (প্রামায়ণের উত্তরকাও্ড ও তবভৃত্তির 
উত্তর চরিত” অবলম্বনে রচিত, ১৮৬১ )। 

আখ্যানমঞ্জরী ১ম (১৮৮৪) ও ২য় ভাগ। 

বিধবা-বিবাহ বিচার ৯ম ও ২য় (১৮৫৫ )। 

বহু-বিবাহ বিচার ১ম (১৮৭১) ও ২য় ভাগ (১৮৭২)। 
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্রাস্তিবিলাস ( সেক্সপীয়রের “০০1515 ০6৩শ 
পুস্তকের মন্বাদ, ১৮৬৯ )। 


সংস্কত £7 


উপক্রমণিকা, ৯৮৫১ 

ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ও ২য়. ১৮৫৩ ), ওয় ( ১৮৫৪), 
এবং হর্থ ভাগ (১৮৬২ )। 

খজুপাঠ ৯ম (১৮৫১),২ (১৮৫২), ও ৩য় ভাগ.১৮৫৩)। 

ুবভূতির “উত্তরচরিত” ( টাকা সহিত )। 

কালিদাসের “মেঘদূত (১৮৬৯) ও 'অভিজ্ঞান শকুস্তলা* 
(১৮৭১) (টীকাসহিত )। 
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উপরিউক্ত পুস্তক সমূহের কতকগুলি বিস্তাসাগর 
মহাশয় অন্ত ভাষা হতে অনুবাদ করিয়াছেন। সেই 
সকল গ্রন্থে তাহার অদ্ভুত অন্বাদশক্তির পরিচয় পাওয়া 
বাক্স। তিনি কিন্ধপে বিদেশী ভাবকে স্বদেশীয় পরিচ্ছদে 
সঙ্জিত করিয়া সম্পূর্ণ নিজন্ব করিম! লইয্বাছিলেন তাহা 
তাহার “ত্রান্তিবিলাস” পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা হায়। 
তিনিই বিশুদ্ধ অনুবাদ বিষয়ে সক্ষলের পথ প্রদশক। 


আমাদের বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ “শকুস্তলা* কবি 
কালিদাসের “অভিজ্ঞান শকুত্তলের” অনুবাদ হইলেও 
ইহার ভাষা "অভিজ্ঞান শকুত্তলের” সংস্কত ভাষার স্তায় 
মধুর। বিষ্ভানাগর মহাশয় কোনও কোনও স্থলে অক্ষরে 
অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থানেই 
ভাবান্থবাদ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত ইহার সামগ্স্ত 
রক্ষা করিস্াছেন। 

তিনি সহজে সংস্কত শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সংক্কুত 
পুস্তক গুলি রচনা করেন । পুর্বে বাকরণরূপ সমুদ্র পার 
হইয়া সংস্কত ভাষা আয়ত্ত করা অতি ছুরূহ ছিল। তীহার 
্রন্থগুলি এই ছুস্তর সাগরের তরণী স্বরূপ হইল। 

ৰিস্তাসাগর মহাশয়কে “দযারসাগর” আখ্যাদিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। পরের ছুঃখ দেখিলে তাহার প্র/ণ 
কাদির উঠিত এবং দুঃখ মোচনের উপায় না করিয়া স্থির 
থাকিতে পারতেন না। তিনি কতশত দুঃখীর ছুঃখ 
মোচন করিয়াছেন তাহার গণনা করা যায় না। তিনি 
বঙ্গদেশস্থ বিধবাগপের কেশ মোচনার্থ সংস্কার প্রস্বাসী 
হইক্লা ১৮৫৬ খৃষ্টান্ে অনেক পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক 
ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট দ্বারা *বিধবাবিবাহ বৈধ” এইন্সপ 
আইন বিধিবদ্ধ করাইস্বা লন। বিধবা-বিবাহ কল্পে তিনি 
বহু অর্থব্যর করিয়া খণী হইয়! পড়েন। দানে বিস্তাসাগর 
মহাশয় “দাতাকর্ণ” ছিলেন। তিনি জাতি নির্বিশেষে 
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কত লোককে কতপ্রকারে দান করিতেন তাহা কেহই 
জানিতে পারিত না। কবি মধুস্থদন তাহারই 
অর্থ সাহাব্যে বিলাত হইতে প্রত্যাগত ও খণমুক্ত 
হুন। ঈশ্বরচ্ত্রের স্যার নির্ভীক, তেজন্্ী, আত্মনির্ভর, 
শ্বাধীনতাশ্রির ও নির্ধল-চরিত্রের লোক অতি বিরল। 
তিনি একজন মহাত্মা, ক্ষণজন্মা, কর্শবীর পুরুষ 
ছিলেন। কন্ম না করিয়া থাকিতে পারিতেন লা। 
খন সাঁওতাল পরগণাস্থ কর্মটাড়ে নিজ্জনে বাস করিতেন 
তখনও তিনি অসভা সাঁওতালদিগকে শিক্ষাপ্রদান ও 
আহার্ধ্য বিতরণ করিস তৃপ্ডিলাভ কর্িতেন। তিনি 
খাটি বাঙ্গালী ছিলেন) বিদেশী পরিচ্ছদের পরিবর্তে 
চটাভূতা ও সাদা থানধুত্তি পরিধান করিতেন । ১৮৯৯ 
্ীষ্টান্দের ২৯শে জুলাই বা ৯২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ 
বিগ্ভানাগর মহাশয় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে অনাপা 
করিরা এবং বঙ্বাসিগণকে শোকাকুল ককিরা স্বর্গধানে 
গমন করিয়াছেন, কিন্ত তীহার স্মতি বঙ্গদেশের অন্তিত্ব 
খাকিতে অন্তঙ্থিত হইবে না। 


স্পন্দহজ্জভ্লা ॥ 
প্রথম অঙ্ক । 


অতি পুর্ব কালে ভারতবর্ষে দ্ষাস্ত নামে এক সম্রাট ছিলেন। 
তিনি, একদা বহু সৈন্ত সামস্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ায় 
গিয়াছিলেন। এক দিন, মৃগের অন্গুসঙ্গানে বনমধ্যে ভ্রমণ 
করিতে করিতে এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, শরাসনে 
শর নগ্ধান করিলেন। হরিণশিশু, রাজার অভিসদ্ধিং বুঝিতে 
পারিয়া, প্রাণভরে অতি দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। 
রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারঘিকে আজ্ঞা দিলেন মৃগেক্ন 
পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ রথ চালন কর। সারখি কশীঘাত করিবা- 
মাত্র, অশ্থগণ বাঝুবেগে ধাবমান হইল। 

কিয়ৎ শ্গণে রথ মৃগের সন্সিহিত হইলে, রাজা শর 
নিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সমস্সে দুর হইতে 
ছুই তপস্থী উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! এ 
আশ্রনহৃগ,ত বব করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি 
শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল মহারাজ! দুই তপস্থী 
এই মৃগের প্রাণৰধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা, 





১। নাটকের পরিচ্ছেদ বা সর্গ। 
২। অভিত্রায়। 
৩। খধিগণের আশ্রমে পালিত হলিণ 


২ শহুস্তলা। 


পস্থীর নাম শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমন্ত হইয়া, পারথিকে 
কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত১ করিয়া রখের বেগ সংবরণ২ 
কর। সারথি,যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল। 

এই অবকাশে তপস্বীরা রথের মন্লিহিত হইস্জা কহিতে 
লাগিলেন মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। 
আপনকার বাণ অতি তীক্ষ ও বঙ্ছসম, ক্ষীণজীবী অন্পপ্রাণ 
স্থগশাবকের উপর নিক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে । অতএব 
শরাসনে থে শর সন্ধান করিঘ্জাছেন, আশু তাহার 
প্রতিসংহার& কক্ষন। আপনকার অন্্ আর্তেয* পরিত্রাণের 
নিমিত্ত, নিরপরাধীকে প্রহ্থাব করিবার নিমিত্ত নহে। 

রাঙ্গা লম্চিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শর প্রতিসংহার করিয়া 
প্রণান করিলেন । তপন্বীরা দীর্ঘাসরস্ত* বলিয্লা হস্ত ভুলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন এবং কহিলেন নহাবাজ! আপনি 
যেমন বংশে জনাগ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই বিন ও 
সৌনন্ত তছপণুক্তই বটে। প্রার্থনা! করি আপনকার 
পুত্রলাভ হউক, এবং দেই পুত্র এই সদাগরা সন্দীপা পৃথিবীর 
অদ্বিতীয় অধিপতি হউন । রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন 
বাহ্মণের আশীর্বাদ শিরোপাধ্য করিলাম। 

অনস্তর তাপনেরা কহিলেন মহারাজ! এ মালিনী 





১। রুদ্ধ। ২। বেগ নিবারণ। 
৩। ঘোকলা। ৪। প্রত্যাকর্ষণ। 
৫1 বিপরের | ৬। দীর্ঘভীবী হউন 


প্রথম অঙ্ক! ০ 


নদদীতীরে আমাদিগের গুরু মহর্ষি কথের” আশ্রম দেখা 
বাইতেছে। যদি কাধ্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া 'তিথি- 
সৎকার শ্রহণ করুন। আর, তপন্থবীরা কেমন নির্ধিক্ে 
ধন্মকার্ধোর অনুষ্ঠান করিতেছেন দেখিয়া, বুঝিতে পারিবেন 
আপনকার ভুজবলে ভুমণল কিরূপ শাসিত হইতেছে। 
রাজা ভিজ্ঞাপিলেন মহধি আএমে আছেন? তপন্বীরা 
কহিলেন না মহারান্স! তিনি আশ্রমে নাই ; এই মাত্র, 
স্বীয় ছুহিতা শকুন্তলার প্রতি 'অভিথিসংকারের ভার 
প্রদান করিয়া তাহার ছুদবশাস্তির নিদিত, লোমতীর্ঘৎ 
প্রস্থান করিলেন। রাভা কহিলেন মহধি আশ্রমে নাই তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাহ। আমি অবিলম্বে তদীর় তপোবন 
দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। খন তাপসেরা, 
এক্ষণে আমরা চলিলান, এই বলিল প্রস্থান করিলেন। 

রাজা সারথিকে কহিলেন সত! রথচালন কর, 
তপোবনদর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি 
ভূপতির আদেশ পাইয়া পুনর্ধধার রথচালন কৰিল। রালা 
কিছুদূর গমন ও ইতন্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কহিলেন 





১। সনি বিশেষ ; পুরুবংশীক্গ অপ্রতিরঘের পুত্র। ইনি কণ্‌- 
গোত্রীযগণের আদি ও শুর্লযূবেদী ছিজেন এবং বজু্বেদীয় কণৃশাখা 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

২। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশঙ্থপুণয্থান "প্রভাসতীর্থ"। 

৩। সারখি। 


হ শহুস্তলা। 
হুত! কেহু কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপে|বন বলিয়া 
বোধ হইতেছে। দেখ ! কোটরস্থিত গুকের মুখ্র্ট নীবার» 
সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে ; তপন্থীরা যাহাতে ইঙ্ুদী- 
ফল২ ভাঙ্গিয়াছিলেন সেই সকল উপলখণ্ড” তৈলাক্ত 
পতিত আছে; এঁ দেখ! কুশভুমিতে হরিণশিশু সকল নিঃশঙ্ক 
চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে ) এবং যজ্জীয় ধূম সমাগমে নব 
পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে । সারথি কহিল, মহারাঙ্দ 
ষথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন । 

রাজা কিঞ্িৎ গমন করিয়া সারথিকে কহিলেন সত ! 
আশ্রমের উৎ্পীড়ন হওয়া উচিত নহে) এই স্থানেই রথ 
স্থাপন কর আমি অবতীর্ণ হুইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত 
করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর 
শ্বীকন শরীরে দৃষ্টিপাত করিরা কহিলেন সত! ৩পে!বনে 
বিনীত নেশে* প্রবেশ করাই কর্তব্য) অতএব শরাদন 
ও সমুদয় আভরণ« রাখ। এই বলিগ্না রাজা সেই সমন্ত 
শুতহন্তে সমর্পণ করিলেন; এবং কহিলেন অশ্বগণের আজি 
অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে ; অতএব, আশ্রদবাসীদিগকে দর্শন 





১ উড়িধান্। 

২। ফল বিশেব ; পূর্বাকাল্সে কবিরা এই ফলের তৈল বাবহার 
করিতেন। ৩। প্রত্তরথণ্ড। 

৪। অন ও আতরণাদি পরিত্যাগ পূর্বক নম্র বেশে। 

৫। অন্ধকার; তুফপ। 


প্রথম অঙ্ক। ৫ 


করিয়া গ্রত্যাগমন করিবার মধ্যে তাহাদিগকে ভাল করিয়া 
বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া রাজা তপো- 
বনে প্রবেশ করিলেন। 

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, রাঁজার দক্ষিণ বাহু 
স্পন্দ হইতে লাগিল! রাজা, তপোবনে পরিপয়ূস্থচক লক্ষণ 
বেখিরা, বিশ্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই 
আশ্রনপদ৯ শান্তরসাম্পন২, অথচ আনার দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন 
হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদন্দারী কললাভের 
সম্ভাবনা কোথায় । অথবা ভবিতব্যের ছার সর্বত্রই হইতে 
পারে । মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে 
“প্রি্স সখি! এ দিকে এ দিকে” এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ কবিয়া কহিতে লাগিলেন, 
বৃদা্টিকার* দক্ষিণাংশে যেন ভ্রীলোকের আলাপ শুনা 
যাইতেছে ; কি বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হইল। 

এই বলিয়া, কিক্ষিত গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাই- 
লেন তিনটি অলপবন্ব্বা! তপস্থিকল্ঠা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস 
বন্দে লইয়া, আলবালে* জলসেন করিতে আসিতেছে। 





১। তপোধন। ২) শম শ্রধান স্থান; যেখানে হুখ, ছু, 
রাগ ও ছে প্রভৃতির ইচ্ছা ধাকে না। 
৩। নিকুগ। 


৪ । বৃক্ষমূলে জল পেচন করিবার লিমিত্ত বেষ্টনাকার সেতু বিশিষ্ট 
খাত। 


৬ শকুন্তলা । 
রাজা, তাহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমতরুত হইয়া, কহিতে 
লাগিলেন ইহারা আশ্রমবাসিনী ; ইহারা যেরূপ, এক্ূপ 
রূপবতী রমণী: আমার অন্তঃপুরে নাই।  বুঝিলাম, আজি 
উদ্ভানলতা৯ দৌন্ধ্যগুণে বনলতাব* নিকট পরাজিত 
হইল। এই বলিয়া তরুচ্ছায়ার দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। 

শকুন্তলা, অনসুয়া ও প্রিস্গংবধা নামী ছুই সহচরীন্ 
সহিত বৃক্ষবাটকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবলে জলসেচন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্ম্না পরিহাস করিয়া 
শকুস্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে ! বোধ করি, পিতা কণু 
তোমা অপেক্ষাও আশ্রনপাদপদিগকেত ভাল বাসেন। দেখ, 
তুমি নবমালিকাকুল্গমকোনলা,* তথাপি তোমাকে আলবাল- 
অলসেচনে নিধুক্ত করিরাছেন। শকুন্তলা, ঈবৎ হাস্ত করিয়া, 
কহিলেন সখি অনস্থয়ে ! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন 
বলিয়াই জলমেচন করিতে আসিয়াছি এমন নয় ; আমারও 
ইহাদের উপর সহোদরহ্েহে আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন 
সি শকুস্তলে! গ্রীপ্নকালে যে সকল বৃক্ষের কুন্ুম হয় 
তাহাদের দেচন সমাপ্ত হইল 3 এক্ষণে, যাহাদের কুম্গমের 





১ উদ্যানে স্থিত! লতা, ( এখানে ) রাজঅন্তংপুরবানিনী রমণী । 
২। বনে স্বভাবতই যে লতা জন্মে, ( এখানে ) আশ্রমবাদিনদী 
। 


৩। আশ্রম বৃক্ষদিগকে । ৪ নবমিকা ফুলের মত নরম । 


প্রথম অঙ্ক । রখ 


সময় অতীত হইয়াছে, এস, তাহাদিগকেও সেচন কক্ি। 
এই বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই সমস্ত বৃক্ষে জল সেচন 
করিতে লাগিলেন । 

রাজা, দেখিয়া শুনিয়া প্রীত ও চমৎরুত হইয়া, মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন এই দেই কঞ্ততনয়া শকুস্তলা ! মহর্ষি অতি 
অবিবেচক, এমন শরীরে কেমন করিয়া বন্কল পরাইয়াছেন ! 
অথবা, যেমন প্ররসুল্ল কমল শৈবলযোগেও অধিক শোভা 
পার, বেমন পূর্ণ শশবর কণস্কদন্পর্কেও সাতিশয়্ শোভনান 
হয়, সেইরূপ এই সর্বানগনন্দরী বকল পরিধান করিয়াও 
যার পর নাই মনোহারিণী হইগ্ভাছেন। যাহাদের আকার 
স্বভাবন্গন্দর তাহাদের কি না অলঙ্কারের বার্ধ্য করে ! 

শকুত্তলা জলসেচন করিতে করিতে সম্মুখে ছৃষ্টিপাত 
করিয়া, সবীদিগকে সব্বোধন করিয়া কহিলেন সথি! দেখ 
দেখ, সনীরণভরে সহকারতরুর১ নব পল্লব পরিচালিত 
হইতেছে ; বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলিসক্ষেত বারা 
আমাকে আহ্বান করিতেছে । অতএব 'আমি উহার নিকটে 
চলিলাম। এই বলিয়া সেই সহকারতরুতলে গিয়া দণ্ায়মানা 
হইলেন। তখন, প্রিমংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন সখি ! 
প্রথানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্রাসিলেন, কেন সখি ? 
প্রিম্ংবদা কহিলেন তুমি সমীপবর্তিনী হওয়াতে যেন সহকার- 





১। আতর বৃক্ষের। 


৬ শকুস্তলা ৷ 
তর অতিমুক্তলতার, ঘহিত সমাগত হুইল। শকুস্তলা, 
শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিয়া কহিলেন লথি! এই নিমিত্বই 
তোমাকে শ্রিয়ংবদা বলে। 

রাজা, প্রিক্ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ 
লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ 
কহিয়াছে; কেন না, শকুস্তলার অধরে নবপললবশোভার 
আবির্াবং ; বাহুযুগল কোমল বিটপশোভা* ধারণ 
করিক্সাছে ; আর নব যৌবন, বিকসিত কুক্ুম বাশির ভায়, 
সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। 

অনন্থম্না কহিলেন শকুস্তলে ! দেখ দেখ, তুনি যে নব- 
মালিকার বনতোবিণী নান রাখিয়াছ সে বত্বংবরা হন 
সহকারতরূকে জাশ্রর্র করিয়াছে। শকুস্তলা, শুনিয়' বন- 
তোবিণীর নিকটে গিরা সহর্ষ ননে কহিতে লাগিলেন, সখি 
অননথয়ে ! দেখ ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় 
উপস্থিত! নবমালিকা বিকপিত নব কুস্থমে সুশোভিতা 
হইয়াছে, আর সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। 
উয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবদরে প্রিক্ং 
বদ হান্তমুখে অনস্থস্াকে কহিলেন অনস্থয়ে | কি নিদিত্ত 
শকুস্তলা সর্ধদাই বনতোধিণীকে উৎস্ৃক নয়নে নিরীক্ষণ 
করে, জান? অনস্থযা কহিলেন, ন! সখি ! জানি না, কি 





১ মাধবীলতার। ২। নবগমব শোনার আবিঠাব__ঈঘৎ রকতবর্ণ। 
৩। পবশোভা। 
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বল দেখি। প্রিক্ংবদা কহিলেন এই মনে করিয়া, যে 
ঘেমন বনতোধিনী সহকারের সহিত সমাগত হইয়াছে, 
আমিও যেন তেননই আপন অন্কুরপ বর পাই। শকুস্তলা 
কহিলেন ইটি তোমার আপনার মনের কথা। 

শকুস্তলা, এই বলিয়া অনতিদুরবন্থিনী দাধবীলতার 
স্ীপবর্ডিনী হইরা, হ্ষ্টি মনে প্রিয্ংবদাকে কহিলেন সবি ! 
তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীণতার, ম্লল অববি অগ্র 
পধ্যন্ত, মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিঘ্ংবদা কহিলেন সখি ! 
আমিও তোমাকে এক প্রিয্স সংবাদ দি, তৌমার বিবাহ 
নিকট হইয়াছে। শকুস্তলা, শুনিষ্না, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ 
প্রদর্ণন করিয়া, কহিলেন এ তোমার মনগড়া কথা, আমি 
শুনিতে চাহি ন! প্রিয়ংবদা কহিলেন না সখি! আমি 
পরিহাস করিতেছি না। পিতার সুখে শুনিয়াছি তাই 
কহিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুক্লনির্গন এ ভোমারই 
শুভন্থচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, 
অননুয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন প্রিরংবদে ! এই নিমিত্বই 
শকুস্তলা নাধবীলতাকে সাদরদনে সেচন ও সন্গেহনরনে 
নিরীক্ষণ করে বটে ! শকুন্তলা কহিলেন সে জন্তে ত নয়; 
মাধবীলতা আনার তগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সাদর 
মনে সেচন ও সন্েহনযনে নিরীক্ষণ করি। 

এই বলিয়া, শকুত্তলা মাধবীলতায় জলসেচন আবভ 
করিলেন। এক মধুকর নাধবীলতার '্মভিনব মুকুলে মধুপান 





৯০ শকুন্তলা । 
করিতেছিল) জলসেক করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ 
করিয়া, বিকসিত কুনু ভ্রমে, শবুস্তলার প্ররসুল্প মুখকমলে 
উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুস্তলা করপন্নব সঞ্চালন 
দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুরন্ত মধুকর তথাপি 
নিবৃত্ত হইল না, গুন্‌ গুন্‌ করিয়া অধর সমীপে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা, একান্ত অবীরা হইয়া, 
কহিতে লাগিলেন সখি! পরিত্রাণ কর, দূত্তি মধুকর 
আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে । তথন উদ্ভয়ে হাসিতে 
হাসিতে কহিলেন সখি ! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা 
কি; ছুঘ্ত্্কে স্মরণ কর; রাজারাই 'পোবনের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয্লা থাকেন । ইতিমধ্যে ভ্রমর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ত 
করাতে, শকুন্তলা কহিলেন দেখ, এই ছুবৃত্ত কোন মতে 
নিবৃত্ত হইতেছে না ; আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া 
ছুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন কি আপদ! এখানেও 
আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে 'আসিতেছে। সথি! পরিজ্রাণ 
কর। তথন তাহারা পুনর্কবার কহিলেন প্রিয়সখি ! আমাদের 
পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, ছ্যাস্তকে ম্বরপ কল্প; তিনি তোমার 
পর্গিত্রাণ করিবেন । 

রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহা্দিগের 
সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই বিলক্ষণ ছ্বযোগ ঘটিয়াছে। 
কিন্ত রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে, ইচ্ছা হইতেছে না। কি 
করি; অথবা অতিথি ভাবে উপস্থিত হইয়! অন্ত প্রধান 
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করি। এই স্থির করিত! সত্ব গমনে তাহাদের লকদুখবর্তী 
হইয়া কহিতে লাগিলেন পুরুবংশোন্তব+ দুম ছূবতদিগের 
শাসনকর্তা বিদ্বান থাকিতে, কার সাধ্য, যুগ্ধস্বভাব!* 
তপব্থিকল্তাদিগের সহিত অশিষ্টষ বাবহার করে। 
তপস্থিকন্তারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে 
উপস্থিত দেখিয়া, প্রথমত: কিছু বান্ত সমস্ত হইলেন । কিঞ্চিৎ 
পল্লেই, অননৃয্বা কহিলেন, না মহাশল্গ ! এমন কিছু 'জনিষ্ট 
ঘটনা হর নাই। তবে কি জানেন, এক ছুষ্ট মধুকর 
আমাদিগের প্রিয়দী শকুস্তলাকে অতিশয় আকুল 
করিয়াছিল; তাহাতেই ইনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। 
রাজা, ঈষৎ হাস্ত করিয়া, শকুস্তলাকে লিজ্ঞাসিলেন কেমন, 
তপন্তার বৃদ্ধি হইতেছে ? শকুস্তলা লঙ্জায় জড়ীভূতা ও 
নবমী হইয়া রহিলেন কিছুই উত্তর করিতে পারিপেন না। 
অনসথন্লা, শকুস্তলাকে উত্তরপ্রাদানে পর্াগ্যথী দেখিয়া, রাজাকে 
কহিলেন হা মহাশয় ! তপন্তার বৃক্ধি হইতেছে ; কিস্তু এক্ষণে 
অতিথিবিশেষ লাভ ছারা সবিশেষ বৃদ্ধি হইল। প্রিষংবদা 
শকুস্তলাকে সথোধন করিয়া! কহিলেন সথি ! যাঁও যাও, শী 
কুটার হইতে অর্থাপাত্র লইয়া আইস; জল আনিবার 





১। পুকু-যাতি রাজার কনিষ্ঠ পুত্র; ইনি শঙ্মিভার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্যের অধিকারী হন । 
ইনিই কুরু-পাওবগণের আদি পুরু । 

২. সরলচন্লিতা। ৩। অভন্র। 


৯২. শকুস্তলা । 
প্রস্বো্রন নাই, এই ঘটে যে জল আছে তাহাতেই পাদ- 
প্রক্ষালন সম্পন্ন হইবেক। রাজা কহিলেন, না না, এত 
ব্যস্ত হইতে হইবেক না ) মধুর সম্ভাষণ ছারাই আতিথ্য করা 
হইয়াছে। খন অনস্থয়া কহিলেন মহাশয়! তবে এই 
হুশীতন অপ্তপর্ণ বেদীতে, উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর 
করুন। রাজা কহিলেন তোমরাও জলসেচন ছারা অতিশয় 
ক্লান্ত হইয়াছ, মুহূর্ত বিশ্রাম কর। প্রিম্ংংবদা কহিলেন সখি 
শকুস্তলে! অতিথির অনুরোধ রক্ষা কর! উচিত) এন 
আমরাও বদি। অনস্তর সকলেই উপবেশন করিলেন। 

এই রূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত বাক্তিকে নয়ন- 
গোচর করিয়া আমার মনে তপোবনবিকুদ্ধং বিকার উপস্থিত 
হইতেছে? এই বলিয়া, তাহার নাম ধাম জাতি ব্াবসায্াদির 
বিষয় সবিশেৰ অবগত হইবার নিনিস্ত, নিতান্জ উৎস্কা 
হুইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয্া 
কহিলেন তোষাদিগের সনান রূপ,সমান বরস,সনান ব্যবগান্ ) 
সেই নিনিত্ত তোদাদিগের সৌধ্বদ্য অতি রমনী হইয়াছে। 
প্রিয়ংবদা রাজার অগোচরে '্মনন্থ্নাকে কহিপেন সখি! এ 
ব্যক্তি কে? দেখছ, কেমন চতুর, কেমন গন্ভীরাক্কৃতি ও 





১) ছাতিম বৃক্ষের নি়স্থিত বেদী । 
| যাহা, তগোবনবালীগণের হওয়া উচিত নবে, (এরথানে) 
'অন্থরাগ লক্ষণ। 
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কেমন প্রভাবশালী ! মধুর আলাপ হ্ারা যেন চিরপরিচিত 
সুদের স্তায় প্রতীতি১ জন্মাইতেছেন। অনন্য়া কহিলেন 
সখি ! আমারও এবিহয়ে কৌতুহল জন্মিয়াছে। ভালজিস্তাসা 
করিতেছি । এই বলিয়৷ রাজাকে মম্বোধন করিয়া কহিলেন 
মহাশয়! আপনকার মধুর আলাপ শ্রবণে সাহসী হইয়া! 
জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্‌ রাজরিবংশ অলম্কৃত করিয়াছেন ? 
কোন্‌ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনকার বিরহে কাতর 
করিতেছেন? কি নিমিত্তই বা, একূপ স্বকুমার হইয়াও, 
তপোবনদর্শনপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ? শকুস্তলা শুনিয্া 
মনকে প্রাবোধ দিয়া, কহিলেন হ্বায্॥! এত উতলা হও কেন? 
তুমি যে জন্তে ব্যাকুল হইতেছিলে, অনসথয্া তাহাই জিক্তাসা 
করিতেছে। 

রাজা শুনিয়া সনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন 
কিরূপে আত্মপরিচর দি, বথার্থ পরিচন্ন দিলে সকলই প্রকাশ 
হই্সা পড়ে। এই বলিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন 
ধধিতনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্ম্মাধিকারে২ নিযুক্ত) পুশ্যা- 
অদদর্শন এসন্দে এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। অনহৃরা 
কহিলেন অগ্য তপস্থীদিগের বড় সৌভাগা ) মহাশরের 
সমাগমে অগ্য তাহারা পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এইরূপ 
কথোপকথন চলিতে লাগিল। কিন্তু পরস্পর সন্দর্শনে, 





১। জ্ঞন। ২। বিচারপতির কাথ্যে। 


১৪ শকুস্তল! ৷ 
রাজা ও শকুস্তলা, উতয়েরই মন্‌ চঞ্চল হইল এবং উভয়েননই 
আকারে ও ইঙ্গিতে চিত্রচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। অনন্থয়া ও প্রি্ংবদা, উভক্বের ভাব বুঝিতে 
পারিদ্লা, রাজার অগোচরে শকুস্তলাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন প্রিয়সখি ! যদি আজম পিতা আশ্রমে থাকিতেন, 
জ্বীবিতসর্বস্ দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুস্তলা 
গুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া, কহিলেন তোমরা 
কিছু মনে করিয়া এই কথা বগিতেছ ; আমি তোমাদের 
কথা শুনিব না। 

রাজা, শকুন্তলার বৃত্রাস্ত নবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, 
একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইন্া, অনসথয়া ও প্রিয্ংবদাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন আদি তোমাদের সথীর বিষয়ে 
কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বান করি। তাহারা কহিলেন 
মহাশন্র ! আপনকার এ অভ্যর্থনা১ অনুগ্রহ বিশেষ ; যাহা 
ইচ্ছা হয় অদন্ভুচিতচিত্তে জিদ্তাস। করুন। রাজা কহিলেন 
মহর্ষি কথ ভন্মাবচ্ছিন্রে দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি 
(কৌমারর্র্গচারী,২ ধর্মরচিস্থায় ও ্রক্ষোপাসনার একাস্ত রত। 
অথচ তোমাদের সব্থী তাহার কন্তা, ইহা কিরূপে সম্ভব, 
বুঝিতে পারিতেছি না। 

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া অনন্যা কহিলেন নহাশক্স ! 





১ প্রার্থনা । ২। অবিবাহিত তরন্ষত্য অবলন্বী 


প্রথম অঙ্ক ১৫ 


আমতা প্রিক্সসখীর জন্মবৃত্তাস্ত ধেকূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি 
শ্রবণ করুন। শুনিয়া থাকিবেন বিশ্বামিত্র” নামে এক অতি 
প্রভাবশালী রার্ষি ছিলেন। তিনি কোন সমছ্মে গোমতী 
তীরে অতিকঠোর তপন্তা আরম্ভ করেন। দেবতারা, তাদর্শনে 
সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রান্দর্ষির সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত, 
মেনকানারী অপ্দরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা তদীয় 
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মায়াজাল বিস্তার করিলে, রাভধির 
সমাধিতর্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও নেনকা আমাদের সখীর 
জনক জননী। নি্দীরা মেনকা সছঃগ্রস্থতা তনরাকে অরণ্যে 
পরিত্যাগ করিয়া স্থানে প্রস্থান করিল। আনাদের সখী 
সেই বিজন বনে অনাথা পড়িস্বা রহিলেন। এক পক্ষী, 
কোন অনির্ধচনীক্স কারণে শ্নেহরসপরবশ হইরা, পক্ষপুট 
ছারা আচ্ছাদন করিয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। 
দৈবঘোগে পিতা কথ পথ্যটস ত্রমে সেউ সময়ে সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। সগ্ভঃপ্রন্থতা কন্তাকে তদবস্থ পভিত 
দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে কারুণাযরসের আবিভীব হইল। 
তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনরন করিরা, স্বীয় তনয্ার স্যাক় 
পালন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রথমে শকুস্ত অর্থাৎ 
পক্ষী লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত নাম শকুস্তলা 
রাখিলেন। 





১। মুনিবিশেষ : গাশিরাপপু্, ইনি ক্ষত্রিয় হইয়াও তপোবলে 
রা্ষণ্ প্রাপ্ত হউযাডিলেন। 


১৬ শবুস্তলা। 

রাজা শকুস্তলার জন্মবৃতাস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন হা 
সম্ভব বটে; নতুবা মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপ 
লাবণ্য সম্তবিতে পারে? ভূতল হইতে কখন জ্যোতির্ময় 
বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লক্জায় নমুখী হইয়া 
রহিলেন। প্রিয়ংবদা হান্তমুখে, শকুস্তলার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া, রাজাকে লন্বোধিয়া কহিলেন মহাশয়ের আকার 
ইঙ্দিত দর্শনে বোধ হইতেছে যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা 
করিবেন । শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিযংবদাকে ভ্রভলী 
ও অঙ্গুলি ছারা তঙ্জন করিতে লাগিলেন । রাজা কহিলেন 
বিলক্ষণ অন্গৃভব করিয়াছ ; তোমাদের সখীর বিষয়ে আমার 
আরও কিছু জিজ্ঞান্ত আাছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন এত বিচার 
করিতেছেন কেন? যাহা ইচ্ছা হয় অসঙ্কুচিতচিত্তে ঘিজ্ঞাসা। 
করুন। রাজা কহিলেন আমার জিজ্ঞান্ত এই, তোমাদের সথী, 
যাবৎ বিবাহ না হইতেছে তাণৎ পর্য্তমাত্র, তাপসত্রত 
সেবা করিবেন, অথবা বাবজ্জীবন হরিণীগণের সহবাসেই 
ক্কালবাপন করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন তাত কথ সঙ্কর 
করিয়া রাখিয়াছেন অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুস্তলার 
বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন তবে আমার শকুন্তলালাভ 
নিতান্ত অসম্ভব নহে। হৃদয়! আশ্বাসিত হও, এক্ষণে 
সন্দেহ ভগ্জন হইয়াছে; যাহাকে অশনি আশঙ্কা কৰিতেছিলে 
তাহা স্পর্শশীতল রত্ব হইল। 


প্রথম অঙ্ক। ৯৭ 


শবুস্তলা কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া! কহিলেন 
অনন্থয়ে! আমি চলিলাম, আর আমি এখানে থাকিব 
না। অনস্থা কহিলেন সথি কি নিমিতে? শকুত্তলা 
বলিলেন দেখ, প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে তাই 
কহিতেছে ১ আমি বাইয়া আধ্যা গোতমীকেন কহিয়া দিব! 
অনস্থুরা কহিলেন সখি! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্যযস্ত 
সৎকার করা হয় নাই। বিশেষতঃ আজি তোমার উপরে 
অতিথিসৎকারের ভার আছে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা কিছু 
না বলিয়া! চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তথন প্রিয়ংবদা 
শকুস্তলাকে আটকাইয়া কহিলেন সখি! তুমি যাইতে 
পাইবে না। আমার ছুই কলদী জল ধার ; আগে শোধ 
দাও, তবে বাইতে দিব। এই বলিয়া শকুস্তলাকে বল- 
পুর্বক নিবারণ করিলেন। রাজা কহিলেন তাপসকন্তে ! 
তোমার সথী বৃক্ষসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, আব 
উহাকে পন্ধলচ হইতে জল আনাইয়া অধিক ক্লান্ত করা 
উচিত হয় না। আমি তোমার স্থীকে খণমুক্তা করিতেছি। 
এই বলিয়া, অঙ্গুলি হইতে অন্গুরীর উন্মোচন করিয়া, 
জলকলনের মূল্যম্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন 

অনস্থয়া ও শ্রিয়ংবছধ, অন্ুরীয়মুদ্রিত নামাক্ষর পাঠ করিয়া 





১। পুজনীয়া। ২। গরোতশী বা গৌতমী। 
৩। ক্ষুদ্র জলাশয় । 


১৮ শকুস্তলা। 


বিশ্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পর সুখনিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
অঙ্ুরীয়ে বে দুষ্য্তনাম মুদ্রিত ছিল, প্রদান কালে 
রাজার তাহা স্মরণ ছিল না। এক্ষণে. আত্মপ্রকাশ 
সম্ভাবনা দেখিয়া, সাবধান হইয়া কহিলেন মুজিত নাম 
দেখিয়া তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ১, 
রাজা আমাকে, প্রসাদচিহুস্বরূপ,২ এই স্বনামাঙ্কিত অন্গুরীয় 
প্রধান করিয়াছেন। প্রিয়ংবদা রাঙ্গার ছল বুঝিতে 
পারিয়া কহিলেন মহাশয় | তবে এই অঙ্কুরীয় অঙ্গুলী- 
বিষুক্ত করা কর্তব্য নহে; আপনকার কথাতেই ইনি খণে 
মুক্তা হইলেন । পরে ঈষৎ হাসির শকুস্তলার দিকে চাহিয়া 
কহিলেন সথি শকুস্তলে ! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ, 
তোমাকে খণমুক্তা করিলেন) এক্ষণে ইচ্ছা হয় যাও। 
শকুস্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ ব্য 
পরিত্যাগ করিয্না যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে। অনস্তর 
শ্রিয়ংবদাকে কহিলেন আমি যাই না যাই তোমার কি? 
রাজা, শকুস্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন আমি ইহার প্রতি যেরূপ, এ আমার 
প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, 
আর সন্দেহের বিষ কি? কারণ আমার সহিত কথা 
কহিতেছে না, অথচ আনি কথা কহিতে আবস্ত করিলে 





১। বাজকর্মচারী। ২। অনুগ্রহের চিহুম্বরপ, 


প্রথম অঙ্ক। ১৯ 


অনন্ভচিত্ হইয়া স্থিরকর্ণে বণ করে ) নয়নে নয়নে সঙ্গতি১ 
হইলে, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয। লল্, অথচ অন্যদিকেও অধিক 
ক্ষণ চাহিয়া থাকে না। অন্তঃকরণে অনুরাগসথশর না 
হুইলে এরূপ ভাব হয় না। 

রাজার ও তাপসকগ্ানিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে, 
এমন সময়ে সহসা অনতিদূরে কোলাহল হইতে লাগিল 
এবং কেহ কহিতে লাগিল “হে তপস্থ'গণ ! যুগয্লাবিহারী 
রাজা ছুযয্ত, সৈন্ঠ সামন্ত মমভিব্যাহারে করিয়া, তগোবন- 
সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা তপোব্থ প্রাণি- 
সমূহের রক্ষণার্থে সবর ও যত্রবান হও। বিশেবত:, এক 
আরণ্য গজ,+ রাঙ্জার রথদর্শনে শঙ্কিত হইয়া, তপস্তার 
মুর্তিমান্‌ বির্বরূপ, ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে ।” 

তাপসকন্তারা শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন । রাজা, 
নিরত্ত হইয়া মনে মনে কহিভে লাগিলেন কি আপদ্‌? 
অনুযায়ী” লোকেরা, আমার অস্বেষণে আসিয়া, তপোবনের 
পীড়া জন্মাইতেছে। বাহা হউক, এক্ষণে সত্বর গিয়া নিবারণ 
কবিতে হইল। অনসুয ও প্রিষ়ৎবদা কহিলেন মহারাজ! 
আরণ্য গজের কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি ; 
অনুমতি করুন কুটীরে বাই। রাজা বাস্ত সমস্ত হইয়া 
কহিলেন তোমব! কুটারে যাও; আমিও তপোবনপীড়া- 





১। মিলিত ২। হৃত্ত্ী। ৩। অনুগামী। 


২ শকুস্তলা । 
পরীহারের+ চেষ্টা পাই। অনস্থয়া ও প্রিকসংবদা প্রস্থানকালে 
কহিলেন মহারাজ! যেন পুনরায় আনর! আপনকার দর্শন 
পাই। আপনকার সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই, 
এজন্য আমরা অত্যন্ত লঙ্দিত হইতেছি। রাজা কহিলেন 
না, না, তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সংকারলাভ২ 
হইয়্াছে। 

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, ছুই চারি 
পা গমন করিনা, ছল করনে কহিলেন অনস্থয়ে ! কুশাগ্র 
দ্বারা আমার পদতল ক্ষত হুইয্মাছে, আনি শী চলিতে পারি 
না; আর আমার বন্তল কুরবকশাখায় লাগিয়া গিয়াছে, 
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর ছাড়াইয়া লই | এই বলিয়া, ব্ধল- 
মোচনচ্ছলে বিলন্ব করিয়া সতৃষ্চ নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগলেন 
শকুস্তলাকে দেখিয়া 'আর আমার নগর গমনে তাদৃশ অনুরাগ 
নাই। অতএব তপোবনের অনতিদুরে শিবির সন্লিবেশন 
করি। কি আশ্চর্য্য! আমি আমার মনকে কোন মতেই 
শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি ন|। 





১।  তপোবনের কেশ জঁচনের | 
২। সমাদর লাত। 


দ্বিতীয় অঙ্ক! 


রাজা মৃগয়ায় আগমনকালে স্থীয় শ্রিক্ববযস্ত মাধব্যনামক 
্রাঙ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিক্লাছিলেন। রাজসহচরেরা, 
নিয়ত রাজভোগে কালঘাপন করিয়া, স্বভাবতঃ; সাতিশ্ন 
বিলাসী ও সুখাভিলাবী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, 
উপবেশন কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেখ হইলে ভাহাদের 
একান্ত অসহ্থ হয়। দাধব্য রাজধানীতে অশেষ স্বথ- 
সম্ভোগ কালযাপন করিতেন । অরণ্যে দে সকল ্থভোগের 
সম্পর্ক ছিল নাও প্রত্যুত,* সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ 
ঘটিয়া উঠিরাছিল। 

এক দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রেখান করিয়া, য- 
পরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই 
মৃগয়াথাল* রাজার সহচর হইয়! আমার প্রাণ গেল। প্রতি- 
দিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয় এবং এই স্ৃগ, 
বরাহ, এই শার্দুল,৯ এই করিয়া মধ্যাঙ্ৃকাল পধ্যন্ত বনে 
বনে ভ্রমণ করিতে হয়। জীম্মকালে পদ্ুল ও নদনদরী সকল 
শুপ্রায় হইয়া আইসে ; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে তাহাও, 
বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে, অত্যন্ত 
কটু ও কষায় হইয়া! উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস 


১। বরং। ২ সৃগয়াসক্ক। ত। ব্যান। 





২২ শকুস্তলা। 


বারিই পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই) 
প্রান প্রতিদিন 'অনিয়ত১ সময়েই আহার করিতে হয়। 
আহারসামগ্রীর মধ্যে শূল্য২ মাংসই অধিকাংশ; তাহাও 
প্রত্যহ সচারুরূপ পাক করা হয না। আর, প্রাত:কাল 
অবধি মধ্যাহ্ন পত্যস্ত, অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ধ্ব শরীর 
বেদনায় একূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে রাত্রিতেও সুখে 
নিদ্রা যাইতে পারি না । রাত্রিশেবে নিদ্রার আবেশ হয়; 
কিন্ত ব্যাধগণের বনগননকোলাহলে তি প্রত্যুষেই নিড্রা- 
ভঙ্গ হইয়া যায়। ত্বরার যে এই সকল ক্লেশের অবদান 
হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা 
পশ্চাৎ পড়িলে, তিনি, একাকী এক মৃগের অন্ুরণক্রনে 
তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের ছূর্তাগ্ক্রনে শঙুস্থলানাী 
এক তাপসকন্ত। নিরীক্ষণ করিয়াছেন । তাহাকে দেখিয়া 
অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই 
ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, এক বারও 
চকু মুদ্রিত করি নাই। 

মাবব্য এই সনস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে 
পাইলেন, রাজা মুগয়ার বেশ করিয়া মৃগর্লাকালীন 
সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকেই আসিতেছেন। 
তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা! করিলেন বিকণাঙ্গের 
তায় হইয়া থাকি ) তাহা হইলেও যদি আজি বিশ্রান করিতে 





১। অনিশ্চিত । ২। দদ্ধ। 


দ্বিতীয় অঙ্ক। ২৩ 


পাই। এই বলিয়া ভগ্রশরীরের স্ায় একাস্ত বিকল 
হইয়া রহিলেন ) পরে রা সন্নিহিত হুইবামাত্র, সাতিশক্স 
কাতরতা প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, বয়ন্ত! আমার 
সর্ব শরীর অবস হইয়া আছে, হস্ত প্রসারণ করি এমন 
ক্ষমতা নাই? অতএব কেবল বাকা দ্বারাই আশীর্বাদ করি। 

রাজা মাধবাকে, তদবন্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা 
করিলেন বয়ন্ত ! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন? 
মাধব্য কহিলেন কেন হইল কি আবার 7 স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিরা 
দিয়্া অশ্রপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ! রাজ! 
কহিলেন বয়ন্ত ! বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। 
মাবব্য কহিলেন নদীতীরবর্তী বেতস যে কুব্সভাব অবলম্বন 
করে সে কি স্বেচ্ছা বশতঃ সেইরূপ করে, অথবা নদী- 
বেগপ্রভাবে ? রাজা কহিলেন নদীবেগ তাহার কারণ। 
মাধব্য কহিলেন তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের। রাজা 
কহিলেন সে কেমন? মাধব্য কহিলেন আমি কি বলিব, 
ইহা কি উচিত হয় যে রাজকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া বনচরের৯ 
ব্যবসায় অবলঙ্ষন পূর্বক নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে। 
আমি বাঙ্গণের সম্তান ১ সর্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে মৃগের 
অন্বেষণে কাননে কাননে ভুমণ করিয়া, সদ্ধিবন্ধং সকল 
শিথিল হইয়া! গিয়াছে এবং সর্ধ্ব শরীর অবশ হইয়া! রহিদ্নাছে। 





১। ব্যাধের। ২। শিরা। 


২৪ শকুস্তলা । 
অতএব বিনয়বাকো প্রার্থনা করিতেছি অন্ত্রতঃ এক দিনের 
মত আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও। 

রাজা মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন এ ত এইরূপ কহিতেছে ; আসারও শকুস্তলাদর্শন- 
দিবসাবধি মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। 
শরাসনে শরসন্ধান করি; কিন্ত মৃগের উপর নিক্ষেপ 
করিতে পারি ন3ঃ তাহাদিগের মুগ্ধ নয়ন অবলোকন 
করিলে, শকুস্তলার অলৌকিকবিত্রমবিলাসশালী২ নয়ন- 
যুগল মনে পড়ে ॥ মাধবা রাজার দুখে দৃষ্টিপাত করিয়া 
কহিলেন ইনি ত আর কিছু মনে করিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈযৎ 
হস্ত করিয়া কহিলেন না হে না, আমি অন্য কিছু 
ভাবিতেছি না; জ্হদাকা লঙ্ঘন করা কর্তবা নহে, 
এই নিব্চনান্স অস্থ নৃগদ্াধ ক্ষান্ত হইলাম । মাধব্য, 
শ্রবণমাত্র যার পর নাই আনন্দিত তইয়া, চিরজীবী হও 
বলিয়া, চলিয়া যাইবার উদ্যম করিলেন। রাজা কহিলেন 
বয়ন্ত | যেও না, আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য, কি. 
কথা বল, বলিয়া শ্রবণোনুণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। 
রাজা কহিলেন বদস্ত ! কোন অনার়াসাসাধাৎ কশ্মে আমার 
সহায়তা করিতে হইবেক। মাধবা কহিলেন বুঝিয়াছি, 


১) অঞ্জুল। হন্দার। ২। লোকাতীত শোভানুক্ত॥ 
৩। যাহা সঙজে সম্পন্ন করা হাস না। 


দ্বিতীয় অক্ষ। ২৫ 


আর বলিতে হইবে না, মিষঠাক্ক্ষণে; সে বিষয়ে আমি 
বিলক্ষণ নিপুণ বটে, অনায়াসেই জহারভা করিতে 
পারিৰ। রাজা কহিলেন না হে না, আমি যা বলিব। 
এই বলিয়া, দৌবারিককে৯ আহ্বান করিয়া, রাজা সেনা- 
গতিকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন । 

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্ত শ্রবণ করিয়া, 
সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন 
এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাভ্রলিপুটে নিবেদন 
করিলেন মহারাজ ! সদুদয় উ্চে'গ হইয়াছে ; আর অনর্থক 
কালহরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ার চলুন। রাজা কহিলেন 
আজি মাধবা, মৃগরার দৌবকীত্তন করিয়া,আমাকে নিকংসাহ 
করিয়াছে । সেনাপতি রাজার অগোচরে ইগিত দ্বার 
মাধবাকে কহিলেন মথে ! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক ; 
আমি কিরৎক্ষণ প্রভুর চিত্ততৃত্তি নুবর্তন২ করি। অনন্তর 
রাজাকে কহিলেন মহারাজ ! ও পাগলের কথা শুনেন 
কেন? ও কখন্‌ কি না বলে? মৃগয়া অপকারী কি 
উপকারী বহারাজই বিবেচনা করুন না কেন? দেখুন, 
প্রথমতঃ স্থুলতা ও জড়ভা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু 
ও কর্মক্ষম হয়; ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, 
জন্তগণের মনের গতি কিন্ধপ হয় তাহা বারংবার প্রতাক্ষ 


১। ছাররক্ষককে । ২ অনুধর্শন__অনুগখন । 





২৬ শকুস্তলা। 


হইতে থাকে $ আর চলিতলক্ষ্ে শরক্ষেপ কর! অভ্যাস হইয়া 
আইসে ; যদি চলিত লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয় ত তাহা 
অপেক্ষা ধন্ুর্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিবর আর কি হইতে 
পারে? অতএব নহারাজ ! বৃগয়াকে ব্যসনমধ্যেই গণ্য 
করা অতি অবিবেচনার কম্ম। বিবেচনা করুন,এরূপ আমোদ 
ও এন্সপ উপকার আর ফিসে আছে ? মাধব্য শুনিয়। কৃত্রিম 
কোপ প্রকাশ করিয়া, কহিলেন অরে নয়াধম ! ক্ষান্ত হ, 
আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হুইবেক না) উনি আজি 
আপন প্রকৃতি প্রাপ্চ হইয়াছেন । আমি দিব্য চক্ষে দেখি 
তেছি তুই, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন নরনানিকা- 
লোলুপ ভল্গুকের মুখে পড়িবি। 

উভয়ের এইরূপ বিবাদারন্ত দেখিয়া, বাজা সেনাপতিকে 
সম্বোধন করির। কহিলেন দেখ ! আনা আশ্রনসনীপে আছি, 
এই নিমিত্ত তোনার নতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অগ্য 
মহিবেরা নিপানে২ অবগাহন করিস, নিরুছেগে জলক্রীড়া 
করুক ; হুরিণগণ, তরু্ছাস্নায় দলবদ্ধ হইয়া, রোনন্থ অভ্যাস 
করুক; বরাহেরা অশস্ষিত চিত্তে পবলে সুস্তাভনণ* করুক ) 
আর আনার শরাসনও বিশ্রামলাত করুক। সেনাপতি 
কহিলেন মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন 
তবে যে সকল মৃগয়াসহচর পূর্ব্বে বলপ্রস্থান করিয়াছে 





১ ত্রীড়া বলিয়।।  ২। জলাশয়ে। ৩। বুল বিশেষ ভক্ষণ । 


দ্বিতীয় অন্ক। ৭ 


তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন। আর সেনাসংক্রাস্ত লোক- 
দিগকে বিশেষ করিয়া! নিষেধ করিয়া দাও যেন কোন ক্রমে 
তপোবনের উৎ্গীড়ন না জন্মায়। 

সেনাপতি যে আজ্ঞা! মহারাজ বলিয়া নিক্রাত্ত হইলে, 
রাজা সন্নিহিত বৃগয়াসহচরদিগকে সৃগয়াবেশ পরিত্যাগ 
করিতে আদেশ করিলেন। তদচুদারে তাহারা তথা হইতে 
প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য উভয়ে সন্গিহিত লতামণ্ডপে 
গ্রবেশ করিয়া শীতল শিলাতুলে উপবেশন কবিলেন। 

এইরপে উভয়ে নির্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্াকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন বয়স ! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই ; 
যেহেতু, দর্শনীয় বস্তই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন কেন, 
তুমি ত আমার সদ্মুথে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন তা নয় 
ছে, আমি আশ্রমললামহুতা১ কণদ্ুহিতা শকুত্তলাকে উদ্লেখ 
করিয়া কহিতেছি। নাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, 
কহিলেন একি বয়ন্ত ! তপস্থিকন্তায় অভিলাষ! রাজা 
কহিলেন বয়স্ত ! পুরুব্ংখীরের৷ এরূপ হুরাচার নহে যে 
অনুচিত বস্তর উপভোগে অভিলাব করে। তুমি জান না, 
শকুত্তলা! মেনকাগ্ডসন্থতা২ বাজধি বিশ্বামিত্রের কন্যা) 
তপস্থীর আশ্রমে প্রতিপালিত! হইয়াছে এই দাত্র, বন্ততঃ 
তপস্থিকন্তা নহে। 
১1. আমের সণ রূপা । 

২। জেনকা নামী স্গরার গভজাতা। | 


২৮ শকুস্তলা । 

মাধব্য, শকুস্তলার প্রতি রাজার প্রগাড় অহরাগ দেখিয়া, 
হান্তমুখে কহিলেন যেমন, পিগধর্জ,র আহার করিয়া! রসনা 
মিষ্টরসে অভিস্ৃত হইলে, তেঁতুল খাইতে অভিলাষ হয় ? 
সেইরূপ, স্্রীরত্রভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ 
করিতেছ। রাজা কহিলেন না বয়স্ত ! তুমি তাকে দেখ 
নাই এই নিমিত্ত এক্সপ কহিতেছ। মাধবা কহিলেন তার 
সন্দেহ কি) যাহা তোমারও বিল্রয় জন্মাইয়াছে সে বন্ত 
অবশ্যই রষণীয়। রাজা কহিলেন বযন্ত ! অধিক আর কি 
বলিব তাহার শরীর মনে করিলে মনে এই উদ হয়, বুঝি 
বিধাত! প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া পরে জীবন দান 
করিয়াছেন ; অথবা, মনে মনে মনোমত উপকরণসামগী 
সকল সঙ্কলন+ করিয়া, মনে ননে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির 
যথাস্থানে বিন্তাম করিরা, গনে মনেই তাহার শরীরনির্স্যাণ 
করিরাছেন ) হন্তদ্বারা নির্পাণ করিলে শরীরের সেব্ূপ 
কোমলতা ও বূপলাবপ্যের সেরূপ নাধুরী সম্ভব হইত ন1। 
ফলতঃ, ভাই রে, সে এক অভুতপূ্ স্থীরুসষষ্টি। মাধব্য 
কহিলেন বয়ন্ত ! বুঝিলাম শকুন্তলা বাবতীর রূপবতীদিগের 
পরাভবস্থান।+ রাজা কহিলেন তাহার রূপ, অনান্্াত প্রচুল্ল 
পুষ্প স্বরূপ, নখাধাতবগ্সিত লব পল্লব স্বরূপ, পরিহিত 
নৃতন রত স্বরূপ, অনান্বাদিত অভিনব মধু, স্বরূপ, ভন্মাস্তরীণ 





১) সাশ্রহ। 
২1 ফাবতীয়-'-পরাভবস্থান --সববীপেক্ষ। সুন্দরী । 


দ্বিতীয় অহ্ছ। ২৯ 


পুণ্যরাশির অথও্ড ফল স্বরূপ » জানি না, কোন্‌ ভাগাবানের 
ভাগ্যে নেই নিশ্মল রূপের ভোগ আছে। 

রাজার মুখে শকুস্তলার এইরূপ বর্ণনা গুনিরা চমত্কৃত 
হইয়া, মাধব্য কহিলেন বন্য ! তবে শীন্র তাহার পানিগ্রহণ 
কর? দ্েখিও, যেন তোমার ভাবিতে চিন্তিতে এক্সপ 
অন্গলভরূপনিধান+ কন্তানিবান কোন অসভ্য তপন্থীর হস্তে 
পতিত ন! হয়। রাজ! কহিলেন শকুস্তলা নিতান্ত পরাধীনা, 
বিশেষতঃ কুলপতি২ কথ এক্ষণে আশ্রমে নাই । নাদব্য 
কহিলেন ভাল বয়ন্ত! তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, 
বল দেখি, তোমার উপর তাহার অনুরাগ কেনন ? রাজা 
কহিলেন বয়ন্ত ! তপন্বীকন্তারা স্বভাবতঃ অপ্রগলভ- 
স্বভাবা ;* তথাপি তাহার আকার ইঙ্গিতে আমার প্রতি 
তাহার অনুরাগের স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে। যতক্ষণ আমার 
সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কথা কয় নাই ; কিন্ত আনি 
কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্তা হইয়া স্থির কর্ণে 
শ্রবণ করিরাছে। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, মুখ ফিরাইয়া 
লইয়াছে; কিন্তু অন্যদিকেও অধিক ক্ষণ চাহিন্কা থাকে নাই। 
আবার, প্রস্থানকালে, কয়েক পদমাত্র গনন করিয়া, 
কুশের অন্ুরে পদতল ক্ষত হইল, চলিতে পারি না এই 
বলিয়া, দীড়াইয়া! রহিল; আর কুরবকশাখায় বঞ্চল 


১। নিধান_রক্ক। ২। কুলশ্রে্ ; আশ্রমের সববপ্রধান মুনি £ 
৩) জন্জাশীল। 





৩ শকুস্তলা। 
লাগিয়াছে, এই বলিয়া বশ্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, 
আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল। এ সকল অন্ুর়াগের লক্ষণ বই আর কি 
হইতে পারে? মাধব্য কহিলেন বয়স্ত! তবে তোমার 
মনোরধসিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। ভাগ্গাক্রমে, তপোবন 
তোমার উপবন হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন বয়স! 
কোন কোন তপস্বীরা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। 
বল দেখি, এখন কি ছলে কিছু দিন তপোবনে থাকি। 
মাধব্য কহিলেন কেন, অন্য ছলের প্রয্জোজন কি? তুমি 
রাজা, তপোবনে গিয়া তগন্বীদিগকে বল আমি রাজন্ব 
আদার করিতে আসিয়াছি ; যাবৎ তোমরা রাজন্ব না দ্বিবে, 
তাবৎ আমি তপোবনে থাঁকিব। রাজা কহিলেন তপস্থীরা 
সামান্য প্রজার স্তান্র রাজন্ব দেন না? তাহারা অন্তবিধ 
রাজস্ব দিনা থাকেন । তাহার! নে রাজস্ব দেন তাহা রত্বরাশি 
অপেক্ষাও প্রার্থনীয়। দেখ, সানান্ প্রজারা রাজাদিগকে 
যে রাজন্থ দেন্স ভাহা বিনশ্বর ১৯ কিন্তু তপন্বীরা তপন্তার 
বষ্ঠাংশস্বরূপ অবিনশ্বর রাজন্ব প্রদান করিয়া থাকেন । 
রাজা ও মাধবা উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, 
এমন সময়ে দ্বারবান্‌ আসিগ্লা কহিল মহারাজ! 'পোবন 
হইতে ছুই খষিকুমার আসিয়া ছারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, 
কি আজ্ঞা! হয়। রাজা কহিলেন অবিলম্বে লইয়৷ আইস। 


১। ধ্বংসশীল। 





ঘিতীয় অন্ক। ৩১ 


অন্তর খষিকুনারেরা রাজসমীপে উপনীত হইয়া, মহারাজের 
জয় হউক বলিয়া, আশীর্বাদ করিলেন। রান্সা আসন 
হইতে গাত্রোখান করিয়া প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন 
তপস্থীরা কি আজ্ঞা করিরা পাঠাইয়াছেন জানিতে ইচ্ছা 
করি। খধিকুমারেরা কহিলেন মহারাজ! আপনি 
এখানে আছেন জানিতে পারিয়া, তপস্থীরা মহারাজকে 
এই অনুরোধ করিতেছেন যে মহর্ষি ক আশ্রমে নাই, এই 
নিমিত্ত নিশাচরেরা+ যচ্ছের বিদ্ন জন্মাইতেছে ; অতএব তাহার 
প্রত্যাগমন পর্যন্ত আপনাকে এই স্থানে থাকিয়া তপোবনের 
উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবেক । রাজা কহিলেন তপস্বী- 
দিগের এই আদেশে অনুগৃহীত হইলাম। ঘাধব্য কহিলেন 
বয়স্ত ! মন্দকি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত২ । রাজা 
শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন। অনন্তর, দৌবারিককে আহ্বান 
করিযা সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, খাধি- 
কুমারদিগকে কহিলেন আপনার! প্রস্থান করুন; আমি 
যথালময়ে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। খলিকুমারেরা 
অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! না হইবেক 
কেন? আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আপনকার 
এই ব্যবহার তাহার উপযৃক্তই বটে। বিপর্গরস্তকে অভয়দান 
পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত । 

এই বলিয়। আশীব্বাদ করিরা খবিকুমারেরা প্রস্থান 

১। রাক্ষসেরা। ২। গলাখাকা । 





৩২ শকুন্তলা । 
করিলে পর, রাজা মাধব্যকে ভিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্ত ৷ 
যদি তোমার শকুন্তলাদর্শনে কৌতুহল থাকে, আমার 
মমভিব্যাহারে চল। মাধব্য কহিলেন তোমার মুখে তাঁহার 
বর্ণনা শুনিয়া দেখিতে অত্যন্ত অভিলাষ হইক্মাছিল $ কিন্ত 
এক্ষণে নিশাচরের নান শুনিয়া সে অভিলাষ এক বারেই 
গরিয়াছে। রাজা শুনিয়! ঈবৎ হান্ত করিয়া কহিলেন ভন 
কি? আনার নিকটে থাকিবে । মাধব্া কহিলেন তবে আর 
নিশাচরে আমার কি করিবেক? এইরূপ কথোপকথন 
হইতেছে এমন সময়ে ছারপাল আপিয়া কহিল মহারাজ ! 
রথ প্রস্তত, আরোহণ করিলেই হয়। কিন্তু বৃদ্ধা মহিষীর 
বার্তা লইয়া করভক এই মাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত 
হইল। রাজা কহিলেন অবিলম্বে উহারে আনার নিকটে 
লইয়া আইস। অনস্তর করভক রাছসদীপে আসিরা 
নিবেদন করিল মহারাজ ! বৃদ্ধা দেবী নাঙ্ঞা করিয়াছেন 
আগামী চতুর্থ দিবসে তাহার এক ব্রত আছে; সেই দিবস 
বহারজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক। 

রাজা, এদিকে তপস্বীদিগের কাধ্য, ও দিকে গুরুজনের 
আজ্ঞা, উভয়ই অন্ুল্লজ্বনীয়, কি করি; বলিয়া, পিতাস্ত 
ভাবিত হইলেন। মাধব্য পরিহাস করিয়া! কহিলেন কেন, 
ত্রিশঙ্কুর; মত মধ্ান্থলে থাক। রান্দা কহিলেন বরস্য ! 

১। ত্রিশ স্বনামধ্যাত রাজা বিশেষ বশিঠ ও ভীহার পুত্রের 
এই নরপতির সশরীরে বর্গ গমনের আশা বিল করিলে, ইনি বিশ্বামিতরের 





দ্বিতীয় অস্ক। ৩৩ 


এ পরিহাসের সময় নয়; সত্য সত্যই অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইস্সাছি ; কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। 
পরে কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন সথে ! না তোমাকে 
পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছেন ? তুমি রাজধানী ফিরিয়া 
ঘাও এবং যাইয়া জননীর পুত্রকার্ধ্য সম্পাদন কর। তাহাকে 
কহিবে তপস্বীদ্রগের কার্ধো অত্যস্ত বাস্ত আছি, এজন্ত 
যাইতে পারিলাম না! মাধব্য, ভাল, আমি চলিলাম কিন্ত 
তুমি যেন আমাকে নিশাঠরভয়ে কাতর মনে করিও না। 
এই বলিয়া কহিলেন এখন আমি রাজার অন্জ হইলাম ; 
অতএব রাঁজার অনুজের দত সাইতে ইচ্ছা করি। রাজা 
কহিলেন আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাধিলে তপোবনের 
উৎপীড়ন হইতে পারে) অতএব সমুদয় অন্থচরদিগকে 
তোমারই সর্ষে পাঠাইতেছি।  মাধব্য শুনিয়া সাতিশয় 
াহ্লাদিত হইয়া কহিলেন তাহা হইলে আজি আনি বুবরাজ 
হইলাম । 

এইকধপে মাধবোর রাক্জধানীপ্রতিগমন নির্ধারিত 
হইলে, 'রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ অতি 
চপলম্বভাব, হয় ত শকুস্তলাবৃততাত্ত অন্তঃপুরে প্রচার 
করিবেক। এখন কি করি) অথবা এইরূপ কহিয়া বিদায় 
করি। এই বলিয়া মাধবোর হস্তে ধরিজ্কা কহিলেন বয়ন্ত ! 


শরণীপন্ধ হন এবং শা তি বি মাছ লাস 
ক্রেন। 





৩৪ শকুস্তলা। 
খ্ষধিরা কয়েক দিনের জন্তে তপোবনে থাকিতে আদেশ 
ক্িয়াছেন ; এই নিমিত্ত রহিলাম ? নতুবা যথার্থই আমি 
শকুস্তলালাভে অভিলাধী হইয়াছি এমন নয়। আমি 
ইতিপূর্বে তোমার নিকট শকুস্তলাসংক্রাস্ত ঘে সকল গল্প 
করিয়াছি সে সনস্তই পরিহীসমাত্র তুমি যেন যথার্থ 
ভাবিয়া একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন তার 
সন্দেহ কি; আমি এক বারও তোমার এ সকল কথা 
বথার্থ ভাবি নাই। 

অনস্তর রাজা তপস্থীদিগের ঘজ্জবির্নিবারণার্থে হপো- 
বনে প্রবেশ করিলেন এবং মাধব্যও যাবতীয় সৈ্ সামন্ত ও 
সমুদয় অনুযাত্রিকগণ+ সঙ্গে লইয়া রাজধানী প্রস্থান 
করিলেন। 


তৃতীয় অন্ক। 


রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিদাক্স 
করিয়া দিয়া, তপন্থিকাধ্যান্থরোধে তপোবনে বাস করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু দিবস যাঁমিনী কেবল শকুস্তলা চিন্তায় 
একান্ত মগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন ও দুর্বল এবং সর্ব 
বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন । আহার, 
বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোন বিষয়েই তাহার মনের হধ 
ছিল না। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ স্থানে গেলে শকুস্তলাকে 
দেখিতে পাইব, নিয়ত এই অনুধ্যান ও এই অন্থুসন্ধান। 
কিন্ত পাছে তপোবনবাসীরা তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন 
এই আশঙ্কার সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন । 

এক দিন মধ্যাহ্ব কালে একাকী নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া 
ভাবিতে লাগিলেন শকুস্তলার দর্শন ব্যতিরেকে আর আমার 
প্রাথধারণের উপায় নাই। কিন্ত, তপস্থীদিগের প্রয়োজন 
সম্পন্ন হইলে, যখন তাহারা আমাকে রাজধানীগমনের 
অনুমতি করিবেন তখন আমার দশা কি হইবেক? কিরূপে 
তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন কোথায় 
গেলে শকুস্তলাকে দেখিতে পাই। বোধ করি, শকুস্তলা 
মালিনীতীরবন্তী শীতল লতামওপে৯ আতপকাল২+ অতিবাহিত 


১। লতাবেষ্টিতা মওপে অর্থাৎ কৃপ্ঠবনে । 
২। আতগ-_রৌপ্র, এখানে, গরমের গ্ময়। 





৩৬ শকুস্তলা। 
করিতেছেন ? সেই খানে যাই, প্রিয়্াকে দেখিতে পাইব। 
এই বলিয়াই একাকী শ্রীত্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে সেই লতা- 
মণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । 

এ দিকে শকুস্তলাও, রাজদর্শনদিবলাবধি ছুঃসহ বিরহ- 
বাতনার সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। ফলত, তাহার 
ও রাজার অবস্থার কোন অংশে কোন প্রভেদ ছিল ন'। 
সে দিবস শকুস্তলা অত্যন্ত অনুস্থ হওয়াতে, অনন্থয়া € 
প্রিয়ংবদা তাহাকে মালিনীতীরবন্তী নিকু্জবনে লন: গেলেন 
এবং তন্মধাবন্তী শীতল শিলাভলে সব প্লব ও জলা পন্মপত্র 
প্রস্ৃতি দারা শয্যা প্রস্তুত করিনা ভ্রাহাতে শয়ন করাইরা 
অশেষ প্রকারে গু শা করিতে লাগিলেন । 

রাজা, ক্রমে ক্রমে সেই নিকুঞ্জবনের সনিহিত হইয়া, 
চরণচিহ্ন প্রন্ততি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন শকুন্তলা 
তথায় আছেন | কিঞ্চিৎ অগ্রসর তইয়া, লতার অস্তরাল 
হইতে শকুস্তলাকে অবলোকন করিয়া, বংপবোনাস্তি 
শ্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন আঃ! আমার নয়নযুগল 
শীতল হইল, প্রাণপ্রিষাকে দেখিলাম। শানন্তর, তিন 
মর্খীতে মিলিস্তা কি কথোপকথন করিতেছে লতাবলয়ে 
ব্যবহিত২ হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ শ্রবণ 9 অবলোকন করি, এই 
বলিয়া উৎসুক মনে শ্রবণ ও সত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 

১ লহামগুলে। ২। আচ্ছাদিত। 














তৃতীয় অঙ্ক । ৩৭ 


এখানে, শকুস্তলার শরীরতাপ সাতিশগ্স প্রবল হওয়াতে, 
অনন্থরা ও প্রিয়ংবদা, শীতল জলার্জ নলিনীদল লইয়া কির 
ক্ষণ বায়ুসঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সথি শকুস্তলে ! 
কেমন, নলিনীদলবাঘু তোমার স্থজনক বোধ হইতেছে? 
শকুস্থলা কহিলেন সখি ! (তোমরা কি বাতাস করিতেছ £ 
উভয়ে শুনি সাতিশয় বিষ হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন 
করিতে লাগিলেন । বাস্তবিক, তৎকালে শকুস্থলা ছুষ্ন্ত- 
চিন্তার একান্ত মগ্র হয়া এক বারে বাহঙ্ঞানশৃন্তা হইয়া- 
ছিলেন। রাজা শুনিরা ও শকুস্তলার অবস্থা! দেখিয়া মনে 
মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহাকে অত্যন্ত অনু স্থশরীরা 
দেখিতেছি ৷ কিন্তু কি কারণে অন্ুস্থা হইয়াছে ? কি গ্রীক্ম 
নোষেই ইহার এরূপ শন্ুথ, কি যে কারণে আমার এই দশা 
ঘটগাছে ইহার? তাহাই । অথবা! এ বিষস্সে আর সংশক্ 
করিবার আবহ্যক নাই। গ্রীষ্মদোষে ক্ষামিনীগণের এরূপ 
অবস্তা কোন মতেই সপ্তাবিত নয়। 

প্রিয়ংবদা শকন্তলার অগোচরে অনন্ুয়াকে কহিলেন 
সখি ! সেই রাজধির প্রথম দর্শন অবধিই শকুস্তল। কেমন 
একপ্রকার হইয়াচ্ছে ; এ কারণে ত ইহার এ অবস্থা! ঘটে 
নাই? অনন্যা কহিলেন সখি ! আমারও এ আশদ্কাই 
হয়; ভাল জিজ্ঞাস৷ করিতেছি । এই বলিগন শকুস্তলাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিযসথি ! তোমার শরীরের 
সন্তাপ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অতএব আমরা 


চি শকুস্তলা ৷ 
তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। শকুস্তলা কহিলেন 
সি! কি বলিবে বল। তখন অনস্ুয়া কহিলেন সথি ! 
তোমার মনের কথা৷ কি, আমর! তাহার বিন্দু বিসগও জানি 
না; কিন্ত ইতিহাসকথান্স বিরহীদিগের বেন্ধপ অবস্থা শুনিতে 
পাওয়া যায়, বোধ হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা ঘটয়াছে। 
সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত অসুখ হইয়াছে, বল। 
প্রক্কত রূপে রোগনির্ণয় না হইলে প্রতীকারচেষ্টা হইতে 
পারে না। শকুস্তলা কহিলেন সধি ! আমার অত্যন্ত ক্রেশ 
হইতেছে, এখন বলিতে পারিব না। প্রিকংবদা কহিলেন 
অনসথয়া ভালই বলিতেছে। কেন আপনার মনের বেদনা 
গোপন করিয়া রাখ । দিন দিন রুশ ও দুর্বল হইতেছ। 
দেখ, তোমার শরীরে আর কি মাছে; কেবল লাবণাদক্ী 
ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। 

রাজা মস্তরাল হইতে শুনিয়া কহিতে লাগলেন প্রিযংবদা 
যথার্থ কহিয়াছে, শকুস্তলার শরীর নিতান্ত কুশ ও অতান্ত 
বিবর্ণ হইয়াছে । কিন্ত কি চম২কার! এ অবস্থাতে 
দেখিয়াও আমার মনের ও নয়নের অনির্বচনীয় গ্রীতিলাভ 
হইতেছে । 

শকুন্তলা, ননের ব্যথা আর গোপন করা অনাবশ্রাক 
বিবেচনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন 
সখি! যদি তোমাদের কাছে না বলিব আর কার কাছেই 
বলিৰ) কিন্ত মনের বেদন! ব্যক্ত করিয়া তোমাদিগকে 


ভৃতীয় অস্ক। ৩৯ 
কেবল ছুঃখভাগিনী করিব। অনন্য! ও প্রিয়ংবদ! কহিলেন 
সখি! এই নিমিত্ত ত আমরা এত জিদ্‌ করিতেছি; তুমি 
কি জান না আত্মীন্ন জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও 
ছুঃখের অনেক লাঘব হয়। 

এই সময়ে রাজা শঙ্কিত হইয়া মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন সখের সুখী ও ছৃঃখের ছুঃখী খন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছে তখন অবস্তই এ আপন মনের বেদনা বাক্ত 
করিবে। প্রথমদর্শনদিবসে প্রস্থানকালে সতৃষ্চ নয়নে 
বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া, অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শন 
করিয়াছিল, তথাপি এখন কি কহিবে এই ভয়ে কাতর 
হইতেছি। 

শকুন্তলা কহিলেন সথি ! যে অবধি আমি সেই রাজরধিকে 
নয়নগেচর কবিয়াছি_-এই মাত্র হিয়া! লজ্জায় নত্রমুখী 
ভষয়া রহিলেন আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাহার! 
উভয়ে কহিতে লাগিলেন সখি ! বল, বল, আমাদের নিকট 
লঙ্ফা কি? তখন শকুন্তলা কহিলেন সেই অবধি তাহাতে 
'অন্থরাগিনী হইয়া 'আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে । এই বলিয়া 
বিষ বদনে মন্রপুর্ণ নয়নে লক্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। 
অনস্থ্র! ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় গ্রীত হইয়া কহিলেন সথি ! 
সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অন্ুরাগিণী হইয়়াছ ; 
অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্‌ জলাশয়ে 
প্রবেশ করিবেক ? 


৪৯ শকুস্তলা | 

রাল্গা শুনিয়া আহলাদসাগরে মগ্ন হইয়া কহিতে লাগি- 
লেন যা শুনিবার তা শুনিলাম 3 এতদিনের পর আমার 
তাপিত প্রাণ শীতল হইল। 

শকুস্তলা কহিলেন সখি! আর আমি বাতনা সঙ্থ 
করিতে পারি না 3 এখন প্রাণত্যাগ হইলেই পরিত্রাণ হয়। 
প্রিক়ংবদা, শুনিয়া সাতিশয় শহ্বিত হইয়া, শকুস্তণার অগোচরে 
অননুয়াকে কহিলেন সথি ! আর ইহাকে সাত্বনা করিয়া 
ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই। আমার মতে আর কালাতিপাত 
করা কর্তা নহে, তবরায় কোন উপায় কর! আবন্ক । তখন 
অনন্থয়া কহিলেন সনি ! যাহাতে অবিলম্বে অথচ গোপানে 
শকুস্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয় এমন কি উপায় বল। 
শ্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! গোপনের জন্টোই ভালনা” 
অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয়। অনসুয* কহিলেন কেন বল 
দেখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন কেন, তুমি কি দেখ লাই, সেই 
রাজবিও, শকুস্তলাকে দেির! অবধি, দিন দিন দূর্বল ও 
ককুশ হইতেছেন ? 

রাজা শুনিয়া স্বীর এরীরে দৃষ্টিপাত করিখ। কহিলেন 
বার্থ ই এরপ হইস্মাছি বটে। নিরস্তব অন্তরতাপে তাঁপিত 
হইয়া আমার শরীর বিবর্ণ হইস্গা গিয়াছে ; এবং দুক্বল ও 
কুশও যৎপরোনান্তি হয়াছি। 

প্রিয়ংবদা কহিলেন 'নন্ূয়ে ! শকুস্তলার প্রণয়পত্রিকা 
করা যাউক ; সেট পত্রিকা আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া 


তৃতীন্ব অস্ক। ৪১ 
নিম্মাল্যচ্ছলে১ রাজধির হস্তে দিরা আসিব। অনসুয়া 
কহিলেন সথি ! এ অতি উত্তম পরামর্শ ; দেখ, শকুস্তলাই 
বাকি বলে। শকুস্তলা কহিলেন সখি ! আমাকে আর কি 
জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হর তাই 
কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন তবে আর বিলম্বে কাজ 
নাই; মনোমত এক পত্রিকা রচনা কর। শকুন্তলা 
কহিলেন সখি ! পত্রিকা রচনা করিতেছি ; কিন্তু পাছে 
তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত 
হইতেছে 

রা্জা শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া ঈষৎ হ্ান্ত করিলেন 
এবং ঠাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিতে লাগিলেন সুন্দরি! 
তুমি যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ সে এই তোমার 
সমাগমের নিমিত্ত একাস্ত উত্স্ক হইয়া রহিয়াছে ; তুমি 
কি জান না, রন্ন কাহারও অন্গেষণ করে না, রত্েরই অন্বেষণ 
সকলে করিয়া থাকে । 

অনসথয়া ও প্রিন্ংবদাও শকুস্তলার আশঙ্কা শুনিয়া কহি- 
লেন অগ্নি আত্মগুণাবমানিনিং কোন্‌ বাক্তি আতপত্র* ছারা 
শরতকালীন জ্যোতক্নার নিবারণ করিয়া থাকে ? শকুন্তলা 
ঈষং হান্ত করিয়া পত্রিকারচনায় প্রবৃদ্ত হইলেন । 
কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন সথি ! রচনা স্থির করিয়াছি) কিন্ত 





১.। দেব নিবেদিত পুম্পচ্ছলে । 
২। যে নিজগুপকে অবজ্ঞা করে। ৩। ছত্। 


৬২ শকুন্তলা 


লিখনসামগ্রী কিছুই নাই, কিসে লিখি বল। প্রিয়ংবদা 
কহিলেন কেন এই পন্মপত্রে লিখ । 

লিখন সমাপন করিয়া শকুস্তলা সবীদ্দিগকে কহিলেন 
ভাল, শুন দেখি সঙ্গত, হয়েছে কি না। তীহারা শুনিতে 
লাগিলেন ; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন, “হে নির্দায় 
তোমার মন আমি জানি ন;; কিন্তু আমি তোমাতে একাস্ত 
অন্থুরাগিণী হইয়া নিরন্তর মন্তাপিত হইতেছি।” রাজা এই 
মাত্র শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া সহসা 
সন্দুথে উপস্থিত হইলেন, এবং শকুস্তলাকে সম্বোধন করিরা 
কহিলেন সুন্দরি ! তুমি সপ্তাপিত হইতেছ যথার্থ বটে, কিন্তু 
বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি এক বারে দগ্ধ হইতেছি। 
অননুত্বা ও প্রিয়ংবদা, সহসা রাজাকে সমাগত দেখিস: 
ফৎপরোনান্তি হধিত হইলেন এবং গাত্রোথান পূর্বক, পরম 
সমাদরে স্বাগত জিন্তাসা করিয়া, বসিবার সংবদ্ধীনা* 
করিলেন। শকুস্তলাও, মত্ত বাস্ত সমস্ত হইয়া, গাত্রোখান 
করিতে উদ্ভত হইলেন । 

তখন রাজ্জা শবুস্তলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন 
সুন্দরি ! গাত্রোখান করিবার প্রয়োজন নাই; তোমার 
দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ সংবর্ধনা লাভ হইয়াছে । দেখ, 





১। বক্িক। 
২। কুশল প্রশ্ন 
৩। সম্মাননা । 
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তোমার শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোন মতেই শয্যা 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। দথীরা রাজাকে সম্বোধন 
করিসা কহিলেন মহারাজ ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন । 
রাজা উপবিষ্ট ইইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় অত্যন্ত জড়ীভূতা 
হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে হৃদয় ! ধার জন্তে তত 
উতলা হইয়াছিলে এখন ঠাহাকে দেখিয়া এত কাতর 
হইতেছ কেন ? রাজা অনন্থয়া ও প্রিকলংবদ্ধাকে কহিলেন 
আজি আমি তোমাদের সণীকে অতিশয় অনুস্থা দেখিতেছি। 
উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন কুস্থ হইবেন । শকুস্তলা 
লক্জার নত্রমুখী হইয়া রহিলেন। 

অনন্থয়া কহিলেন মহারাজ ! শুনিতে পাই রাজাদিগের 
অনেক মহিবী থাকে, কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না। অভএব 
আাষর। যেন সব্ীর নিমিত অবশেষে মনোছুঃখ না পাই। 
বানা কহিলেন দথার্থ বটে রাজাদিগের শ্গনেক মহিলা থাকে 
কিন্থ আমি অকপট হৃদয়ে কহিতেছি তোমাদের সধীই 
আমার জীবনসব্বস্থ হইবেন । তখন অনন্থুয়া ও প্রিরংবদ! 
সাতিশয় হফিত হইয়া কতিলেন মহারাজ ! এক্ষণে আমরা 
নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম । শকুন্তলা কহিলেন সখি ! 
আমর! মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কত কথা কহিয়াছি ; ক্ষদা 
প্রার্থনা কর। সখীরা হান্তমুখে কহিলেন যে কহিয়াছে সেই 
ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, অন্যের কি দায়। তখন শকুস্তলা 
কহিলেন মহারাজ ! যদি কিছু কিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন ? 





৪৪ শকুস্তলা । 
পরোক্ষে কে কিনা বলে। রাজা শুনিয়া ঈহৎ ছান্ঠ 
করিলেন । 

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সমরে প্রিয়ংবদা, 
লতামণ্ডপের বহির্তাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন অনসথয়ে! 
মৃগশাবকটি উৎস্থক হইয়া ইতত্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে ) 
বোধ করি আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে ; আমি উহাকে 
উহার মার কাছে দির। আসি । "তখন অনুষ্কা কহিলেন 
সথি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহাকে ধরিতে 
পারিবে না, চল আমিও যাই। এই বলিয়া উভয়েই 
পরস্থানোন্ুখী হলেন । শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে 
দেশিয্া কহিলেন সথি ! তোমরা ভুজনেই আমাকে ফেলিফকা 
চলিলে, 'সামি এখানে একাকিনী রহিলাম। '্টাহার! 
কহিলেন সখি! একাকিনী কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার 
নিকটে রাখিয়া গেলাম । এই বলিরা হাসিতে হাসিতে উভে 
লতামগুপ হইতে প্রস্থান করিলেন । 

উভদধে প্রস্থান করিলে, শকুস্তলা, সত সতাই সদীরা' 
চলিয়া গেল! এই বলিরা, উংকঠিতার* গা হইলেন 
রাজা কহিণেন স্ন্দরি ! সর্থীদেপ নিমিত্ত এত উৎকন্ঠিত 
হইতেছ কেন ৮ আমি তোমার সখাস্থানে রহিয়াছি, যখন 








১। অসাক্ষাতে। 
২। সন্কেত স্থাপে অবস্থিত। মে নারিকা, নিন্দিষ্ট দময়ে নায়কের 
আগমন না হওয়াতে, উদছিগ্র। হয় তাহাকে উৎকা তা বলে । 
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বে আজ্ঞা করিবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব । শকুস্তলা 

কহিলেন মহারাজ । আপনি অতি মান্ত ব্যক্তি, এ দুঃখিনীকে 

অকারণে অপরার্দিনী করেন কেন? এই বলিয়া শয্যা হইতে 

উঠিক্া গমনোনুখী হইলেন। রাজা কহিলেন স্গন্দরি ! এ 

কি কর) একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার 
মধ্যাহ্নকাল অতি উত্তাপের নয়) এমন অবস্থায় এমন 
সময়ে লতামগুগ হইতে বহির্গত হওয়। কোন নতেই উচিত 
নহে । এই বলিয়া হস্তে ধরিয়া নিবাধণ করিলেন | শকুস্তলা . 
কহিলেন মহারাজ ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সর্থীদের 
নিকটে ঘাই ; তুমি জান না আমি আপনার বশ নই । রাজা 
লক্ষিত ও সঙ্কচিত হইয়া শূকুস্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। 

বকুস্তলা কহিলেন মহারাজ! আপনি ল হইতেছেন 
কেন? আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, দৈবের২ তিরগ্কার 
করিতেছি । রা্রা কহিলেন দৈবের তিরস্কার কেন কর? 
দৈবের অপরাধ কি £ শকুস্তলা কহিলেন দৈবের তিরঙ্কার 
এত বার করিব; সে আনাকে পরের অধীন করিয়া পরের 
গুণে মোহিত করে কেন? 

এই বলিয়া শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। 

বাজা পুনক্লার শকুন্তলার ইত্তে ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন 
মভারাজ! কি কর, ইতস্তত: খষিরা ভ্রমণ করিতেছেন। 








১. অদুষ্টব। 


৪৬ শকুস্তলা । 
তখন রাজা কহিলেন হুন্দরি ! তুমি গুরু জনের ভয় করিতেছ 
কেন? ভগবান্‌ ক্থ কখনই রুষ্ট বা অসন্তষ্ট হইবেন না। 
শত শত খুধিকন্তার! গান্ধর্ব বিধান+ দ্বার! আপনার্দিগকে 
অনুরূপ পাত্রের হস্তগতা করিয়াছেন, এবং তাহাদের গুরু- 
জনেরাও পরিশেষে সবিশেষ অবগত হইয়া সম্পূর্ণ অন্থমোদন 
করিয্াছেন। শকুস্তলা, মহারাজ ! এই সম্তাষণমাত্রপরিচিত 
ব্যক্তিকে তুলিবেন না এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইঙ্কা 
চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি ! তুমি আমার হাত 
ছাড়াইয়। সম্ুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত 
হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন ইহা শুনিয়া আর মামার পা উঠিতেছে 
না। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া ইহার 
অন্থরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া শতাবিতানে২ আবৃত- 
শরীরা হইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন। 

রাজা, একাকী লতামগপে অবস্থিত. হইয়া, শকুস্তলাকে 
উদ্ষেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন পরিয়ে ! আমি তোমা বই 
আর জানি না; কিন্তু তুমি নিতান্ত নিয়া হইয়া আমাকে 
এক বারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে) তুমি বড় কঠিন। 
পরে, কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন আর 





১। বিবাহ বিশেদ : এই প্রকার বিবাহে বর ও কন্তা পরস্পরের 
প্রতি অনুর হই পরস্পরের পাশিগ্রহণ করে । 
২। লতা সমুহে। 
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প্রিয্নশৃন্ত লতামণ্ডপে থাকিয়া কি ফল? এই বলিয়৷ তথা 
হইতে চলিয়া যান, এমন সময়ে শকুস্তলার মুণালবলয় ভৃভলে 
পতিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা! উঠাইয়া লইলেন এবং পরম 
সমাদরে বক্ষ-স্থলে স্থাপিত করিয়া, কৃতার্থন্ন্ত+ চিত্তে 
শকুস্তলাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! 
তোমার মৃণালবলয় অচেতন হইরাও এই ছুঃখিত ব্যক্তির 
ছুখেশাস্তি করিলেক ) কিন্তু তুমি তাহা৷ করিলে না। শকুস্তলা, 
আর ইহা শুনির! বিল করিতে পারি ন! ; কিন্তু কি কলিম্বাই 
যাই ; অথবা, এই মৃপালবলয়ের ছলেই যাই 7 এই বলিয়া 
পুনব্ববার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শনমাত্র 
হ্্ষসাগরে মগ্ন হইয়া! কহিলেন এই বে আমার প্রাণেশ্বরী 
আসিয়্াছেন, বুঝিলাম দেবতারা আনার পরিতাপ শুনিয়া 
সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনর্ধার শ্রিষ্কাকে দেখিতে পাইলাম। 
চাতক পিপাসায় শুষ্কক% হইস্া জলপ্রার্থনা করিল, অমনি 
নব জলধর হইতে ুণীতল জলধারা তাহার মুখে শিপতিত 
হইল। 

শকুস্তলা রাজার সম্থুবন্তিনী হইস্জা কহিলেন মহারাজ ! 
অদ্ধ পথে ম্মরণ হওয়াতে, আমি এই মৃণালবলম্প লইতে 
আসিয়াছি,আনার খুণালবলয় দাও । রাজা কহিলেন যদি তুমি 
আমাকে যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তোমার নৃণাল- 


১। থে আপনাকে কৃতার্থ বৌধ করে : 


৪৮ নকুস্তলা। 


বলর তোমাকে ফিরিয়া! দি, নতুব! দিব না! শকুস্তলা অগত্যা 
সন্মতা হইলেন। রাজা কহিলেন এস এই শিলাতলে বসিয়া 
পরাইয়া দি। উভয়ে শিলালে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা 
শকুস্তলার হস্ত লইয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্পর্শস্গুখ অনুভব করিতে 
লাগিলেন । শকুস্তলাও স্পর্শস্থথ অনুভব কবিয়া জড়প্রায়া 
হইয়া। কহিলেন আর্ধ্যপুত্র !১ সন্বর হও সত্থর ₹3। রাজ্জা 
আধ্যপুত্রসম্তাষণ শ্রবণে যংপরোনান্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মনে 
মনে কহিতে লাগিলেন হ্ীলোকের| স্বামীকেই আধাপুত্রশবে 
সম্ভাষণ করিয়া থাকে । বুঝি আমার মনোরথ সম্পন্ন হইল। 
অনস্তর শকুস্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন স্ন্দরি! 
স্থণাপবলয়ের সদ্ধি সম্যক্‌ সমশ্লিষ্টৎ হইতেছে না) যদি 
তোমার মত হয়, অন্য প্রকারে সঙ্ঘটন করিয়া পরাই। 
শকুন্তলা ঈষৎ হাপির়! কহিলেন তোমার ঘা অভিরুচি। 
অনস্তর রাজা নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুস্থলার হস্তে 
মুধালবলয় পরাইয়া দিয়া কহিলেন সুন্দরি! দেখ দেখ, 
কেমন স্ন্দর হইয়াছে । শবুস্তলা কহিলেন দেখিব কি, 
কর্ণোৎপলরেণু* আমার নরনে নিপতিত হইয়াছে, দেখিতে 
পাই না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন যদি তোমার 


১। পূর্বে ভদ্বশীয়! শ্রীলোকেরা৷ পিকে পাবাপুত্র' বলিয়া 
সন্থোধন করিতেন । 

২। মিলন স্কান। ৩। নিলিত। 

8 কর্ণের আন্তরপ স্বরূপ পদ্মের রেণু ( গুঁড়া )। 





তৃতীয় অঙ্ক । কি 


মত হয় ফুংকার দিয়া পরিফার করিয়া দি। শকুস্তলা 
কহিলেন তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই বটে; কিন্তু 
তোমাকে অত দুর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন সুন্দরি ! 
অবিশ্বাসের বিষয় কি, নৃতন ভূত্য কখন প্রভুর আদেশের 
অতিরিক্ত করিতে গানে না। শকুন্তলা কহিলেন তর অতি- 
ভক্তিই চোরের জক্ষণ। অনন্তর রাজা শকুস্তলার চিবুকে 'ও 
মন্তকে হ্তপ্রদান করিয়া তাহার মুখকমল উত্তোলন 
করিলেন। শকুন্তলা শঙ্িতা ও কম্পিতা হইয়া রাঁজাকে 
বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! 
শঙ্কা কি। এই বলিয়া শকুস্তলার নয়নে ফুংকার প্রদান 
করিতে লাগিলেন । 

কিরৎক্ষণ পরে শকুস্তল! কহিলেন, আর তোমার পরিশ্রম 
করিতে হইবেক না? আমার নয়ন পূর্ববৎ হইয়াছে ; আর 
কোন অনু নাই। মহারাজ! ভুমি আমার এত উপকার 
কৰিলে, আমি তোমার কোন গ্রত্থাপকার করিতে পারিলাম 
না; এজন অত্যন্ত লক্ষিত হইতেছি। রাজা কহিলেন 
সুন্দরি ! আর কি প্রত্যুপকার চাই ? আমি যে তোমার 
স্থরভি মুখকমলের আঘ্রাণ লাভ করিয়াছি তাহাই আমার 
পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে । মধুকর কমলের 
আব্বাণমাত্রেই অন্ত হইয়া থাকে। শকুস্লা কহিলেন 
সন্তষট না হইয়াই বাকি করে। 








১. হশন্ধি ও মনোরম । 


হত শকুস্তলা। 

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে 
“চক্রবাকবধু !» রজনী উপস্থিত, এই সময়ে চক্রবাককে 
সস্ভাষণ করিয়া লও” এই শব্দ শকুস্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 
হইল। শকুন্তলা, এই কথায় সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া, 
সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ ! আমার 
পিতৃঘসা আধ্যা গোতমী, আমার অন্থস্থতার সংবাদ শুনিয়া, 
আমি কেমন আছি জানিতে আসিতেছেন। এই নিমিতুই 
অনসথয। ও প্রিযংবদা চক্রবাক চত্রুবাকীচ্ছলে আনাদিগকে 
সাবধান করিতেছে । তুমি সত্বর লতামণ্ডগ হইতে নির্গত 
ও অন্তহিত হও | রাজা, ভাল আমি চলিলাম যেন পুনর্ঝার 
দেখা হয়, এই বলিয়া লতাবিতানে+ বাবহিত হইয়া শকুস্ত- 
লাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

কিরৎ ক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমগুলু হস্তে লইরা, 
গোতমী লতামণুপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুস্ত্রলার শরীরে 
হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন বাছা ! শুনিলাম আজি তোমার 
বড় অন্গুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম 
হয়েছে? শকুস্তলা কহিলেন হাঁ পিসি! আজি বড় অসুখ 
হরেছিল 7 এখন অনেক ভাল আছি। তখন গোতমী 








১ চক্রবাক__পক্গীবিশেষ । কথিত আছে, চত্রবাঞ্ষমিথুন দিবসে 
একত্র থাকে, রাত্রে পরপর বিভিন্ন হইস্স। বিরহে কালযাপন করে । 
২। লতাসমূছে। 


তৃতীয় অন্ক। ৫১ 


কমগ্ুলু হইতে শাস্তি্ল লইয়! শকুত্তলার সর্ধব শরীরে সেচন 
করিয়া, কহিলেন বাছ। ! সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হয়ে থাক। 
অনন্তর, লতামণ্ডপে অননুয়া অথবা প্রিয়ংবদা কাহাকেও 
সন্নিহিত* না দেখিয়া, কহিলেন এই অসুখ, তুমি একলা! 
আছ বাছা, কেউ কাছে নাই! শকুন্তলা কহিলেন না পিসি! 
আমি একলা ছিলাম না, অনস্থয়া ও প্রির়ংবদা বরাবর আমার 
নিকট ছিল; এই মাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। 
তখন গোতমী কহিলেন বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ন 
হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুস্তলা অগত্যা তীহার অন্থু- 
গামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি গরিয়াশৃন্য লতামগপে 
থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান 
করিলেন । 





১। দিকটবর্তী) 


চতুর্থ অস্ক। 


এইবূপে কয়েক দিন অতীত হইল। পরিশেষে রাজা, গান্ধব্ৰ 
বিধানে শকুস্তলার পাণিগ্রহ সমাধান পূর্বক ধর্তীরপো 
কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া, নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন। 

রাজা প্রস্থান করিলে পর, একদিন অনসথয়া প্রিয়ংবদাকে 
কহিতে লাগিলেন সথি! শকুস্তলা গান্ধরর্ব বিবাত্ছারা 
'আপন অন্থুরূপ পতি লাভ করিয়াছে বটে ; কিন্তু আমার এই 
ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তপুরবাসিনী- 
দিগের সমাগমে শকুস্তলাকে ভুলিয়া যান।  প্রিক্রংবদা 
কহিলেন সখি ! সে সন্দেহ করিও না) তেমন আক্তি 
কখন গুণশূন্ত হয় না। কিন্তু আমার আর এক ভাবনা 
হইতেছে, না জানি, পিতা আসিয়া এই বৃতাস্ত শুনিয়া কি 
বলেন। অনন্থয়া কহিলেন সথি! আমার বোধ হইতেছে, 
তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অপন্ষ্ট হইবেন না; এ তাহার অন- 
ভিম'ত কার্য হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথমাবধিই এই 
সঙ্কল করিয়া রাখিয়াছিলেন গুণবান্‌ পাত্রে কন্তা প্রদান 
করিব। যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল তাহা হইলে তিনি 
বিনা আয়াসে কৃতকাধ্য হইলেন। সুতরাং ইহাতে তাহার 
রো ৰা অসন্তোষের বিষয় কি। উভয্নে এইবপ কথোপ- 


১ বিবাহ। 


চতুথ মন্ধ। ৫৩ 


কথন করিতে করিতে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুম্পচয়ন 
করিতে লাগিলেন । 

এ দিকে শকুন্তলা অতিথিপরিচধ্যার ভারগ্রহণ করিয়া 
একাকিনী কুটারদ্বারে উপবিষ্টা আছেন। দৈবযোগে ছুর্ববাসা১ 
খধি আসিয়া, ভাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন আমি 
অতিথি । শবকুস্তলা রাজার চিন্তায় একাস্ত মগ্র হইয়া এক 
কালে বাহাত্ঞানশৃন্তা হইয়াছিলেন সুতরাং দুর্ধাসার কথা 
শুনিতে পাইলেন না। ছূর্বাসা অবজ্ঞাদর্শনে২ রোষপরৰশ 
হইয়া কহিলেন আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অপমান 
করিলি। তুই বার চিন্তায় দগ্ধ হইয়া আমাকে অবজ্ঞা 
করিলি--আমি অভিশাপ দিতেছি-_ তাহাকে স্মরণ করাইয়া 
দিলেও মে তোকে ম্মরণ করিবেক না। 

শ্রিয়বদা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া! কহিতে লাগি- 
লেন, হান! হায়! কি সর্ধশাশ হইল। শৃন্তাহথদয়া 
শকুস্তলা কোন পুজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইণ। 
এই বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন 
সখি ! বে সে নয়, ইনি ছূর্ববাস। ইহার কথায় কথায় কোপ ১ 
এ দেখ শীপ দিয়া বোষভরে সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন। 
অননথুয়া কহিলেন প্রিয়ংবদে ! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর 





১ অত্রিমুনির পুত্র ; অননুয়ার গর্ভে শিবের অংশজাত মুনিবিশেষ 
২। অনাদর দেখিয়া । 


৫৪. শকুস্তলা । 
কি হইবে বল। শীঘ্র গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন; 
আমিও এই অবকাশে কুটারে গিয়া পাদ্ড+ অর্থা+ প্রতি 
প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা ছূর্বাসার পশ্চাৎ 
ধাবমানা হইলেন। অনসথয়া কুটীরাঁভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

অনস্য়া কুটীরে পহ্ছিবার পূর্বেই, প্রিয়ংবদা পথিমধ্যে 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন সথি ! জান ত, তিনি 
স্বভাবতঃ অত্যন্ত কুটিলদয়, তিনি কি কাহারও অন্ুনয় 
শুনেন। তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শাস্ত করিম্াছি। 
খন দেখিলাম নিতান্তই ফিরিবেন না তখন চরণে ধরিয়া 
কহিলাম ভগবন্! দে তোমার কন্ত।, তোমার প্রভাব ও. 
মহিমা কি জানে ? কৃপা করিস তাহার এই অপরাধ ক্ষমা 
করিতে হইবে। তখন তিনি কহিলেন আমি ঘাভা 
কহিয়াছি, অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোন অভিজ্ঞান+ 
দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক ; এই বলিয়াই 
চলিয়া গেলেন। অনন্থয়া কহিলেন ভাল, এখন আশ্বাসের 
পথ হইঙ্গাছে। রাজধি গ্রস্থানকালে শকুস্তলার অঙ্গুলিতে 
এক স্থবনামাহ্ষিত অন্কুরীর পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব 
শকুত্তলার হস্তেই শকুস্তলার শাপমোচনের উপায় রহিয়াছে । 

১। পাদ প্রক্ষালার্থ জল । 

২। পুঙ্জা বাক্চির পূজার জন্তদুরবা, পুষ্প, চন্দন ও আতপতঙুল 
প্রকৃতি মিশ্রিত জল । 

৩। শ্ৃতিকারক চিন! 


চতুর্থ অঙ্ক । ৫৫ 
রাজ। যদিই বিস্ৃত হন, তাহার সেই স্তনামাদ্ধিত অঙ্ুরীন 
বেখাইলেই স্মরণ হইবে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন 
করিতে করিতে কুটারাভিমুখে চলিলেন। 

'কিয়ৎ ক্ষণে উভয়ে কুটারদ্বারে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন 
শকুস্তলা, করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া, স্পন্দহীনা, 
মুদিতনয়না, চিত্রার্পিতের ন্যার, উপবিষ্টা আছেন। তখন 
প্রিমুবদা কহিলেন অনস্থয়ে ! দ্রেখ দেখ, শকুস্তলা পতি- 
চিন্তায় মগ্ন হইয়া এক বারে বাহুভ্ঞানশূন্যা হইয়া রহিয়াছে ? 
ওকি অতিথি অভ্যাগতের১ তন্বাবধান করিতে পারে ? 
অনস্থয়! কহিলেন সখি ! এই বৃসতাস্ত আমাদেরই মনে মনেই 
থাকুক, কোন নতেই কর্ণাস্তর করা হইবেক না) শকুস্তলা 
শুনিলে প্রাণে বাচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সথি! 
তুমি কি পাগল হয়েছ £ এ কথাও কি শকুস্তলাকে শুনাতে 
হয়? কোন্‌ ব্যক্তি উ জলে নবমালিকা সেচন করে ? 

কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি কথ সোমতীর্ঘ হইতে গ্রত্যাগমন 
করিলেন । এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইগ্স। হোম- 
কাধ্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী 
হইল, “মহর্ষে ! রাজা দৃষ্যন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার 
তপোবনে আসিঙ্কা, শকুস্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গরিয়াছেন 
এবং শকুস্তলাও তংশহঘোগে গর্ভবতী হইয়াছেন।” মহর্ষি 





৯1 গৃহাগতের ॥ 


৫৬ শকুস্তলা। 


এইরূপে শকুস্তলার পরিণযবৃস্ান্ত অবগত হইয়া, ঠাহার 
অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, 
কিঞ্িম্মাত্রও রোষ বা অসস্তোষ প্রদরশীন করিধোন না) ধরং 
যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কছিতে লাগিলেন আমার পরম 
সৌভাগ্য যে শকুন্তলা এভাদৃশ সংপাত্রের হগ্ুগতা হইয়াছে। 
অনন্তর প্রছুল্প বদনে শকুন্তলার নিকটে দিম! পাতিশ 
পরিতোব প্রদর্শন করিয়। কহিলেন বসে ! তোনার পরিণর- 
ৃত্বান্ত অবগত হইক্জা অনির্বচনীয় গ্রীতি প্রাপ্ত হইস্াছি, 
এবং অগ্যই ছুই শিষা ও গোতমীকে সমভিব্যাভারে দিয়া, 
তোমাকে ভর্তুসন্নিধানে; পাঠাইয়। দিতেছি । অনস্তর তদীয় 
আদেশক্রমে শকুস্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল। 
প্রস্থানসমন্ন উপস্থিত হইল। গোতমী এবং শাঙ্গ রব ও 
শারদ্বত নামে ছুই শিষ্য শকুস্তলার সমভিব্যাহারে গমনের 
নিমিত প্রস্তুত হইলেন । অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব 
বেশভূষাসমাধান করিয়া দিলেন। মহষি শোকাকুল ভইয়। 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অগ্ শঙুন্তল। যাইবে বলিয়। 
আমার মন উৎকন্ঠিত হইতেছে, নয়ন অবিরঠ বাম্পবারিতে 
পরিপূর্ণ হইতেছে, ক%রোধ হইয়া বাকৃশক্তিরহিত হইতেছে, 
জড়তার নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চব্য ! আমি 
বনবাসী, শ্েহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্ুব্য উপস্থিত 





১। গভির নিকটে । 


চতুর্থ অঙ্ক ৭ 


হইতেছে, না জানি সংসারীর! এমন অবস্থার কি সহ কষ্ট 
ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্ত! 
পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুস্তলাকে কহিলেন 
বসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কাল- 
হরণ করিতেছ কেন? এই বলিক্পা তপোবনতরুদিগকে 
সন্দোধন করিদ্পা কভিলেন হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি 
তোমাদিগের জলসেচন না করিয়া! কাচ ্লপান করিতেন 
না, ঘিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও ক্লেহবশতঃ কদাচ তোমাদের 
পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুন্ুমপ্রসবের সময় 
উপস্থিত হইলে যাহার আহলাদের লীম। থাকিত না, অদ্য 
সেই শকুন্তলা পতিগ্রহে যাইতেছেন তোমরা সকলে অন্থ- 
মতি কর। 

অনন্তর, সকলে গাত্রোখখান করিলেন । 4কু্তলা, গুরু- 
ক্নদিগকে প্রণাম করিয়া॥ প্রিরংবদাৰ নিকটে গিয়া অশ্রপুর্ণ 
নয়নে কহিতে লাগিলেন সি! আধ্যপুত্রকে নেখিবার 
নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্ত 
তপোবন পরিত্যাগ করিয়। বাইতে আমার পা উ্িতেছে না। 
প্রিরংবদা কহিলেন সবি ! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে 
কাতর হইতেছ এরূপ নহে) তোমার বিরহে তপোবনের 
কি অবস্থা হইতেছে দেখ । দেখ ! সচেতন জীবমাত্রেই নিরা- 
নন্দ ও শোকাকুল ? হরিণগণ, আহারবিহারে পরাত্মুখ হইয়া 
স্থির হইয়। রহিয়াছে, নখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাই- 


৮ শকুস্তলা। 


তেছে) মনুর মযূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধমুখ হইয় 
রহিয়াছে; কোকিল কোকিলাগণ আত্রমুকুলের রসাস্থাদে 
বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে 
বিরত হইয়াছে ও গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে । 

কথ কহিলেন, বসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা 
হয়। তপন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোধিণীকে 
সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া বন- 
তোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন বনতোধিণি! শাখাবাভ 
দ্বারা আমাকে শ্েহভরে আলিঙ্গন কর ; আজি অবধি আমি 
দূরবর্ঠিনী হইলাম। অনন্তর অনন্যা ও প্রিয়ংবদাকে 
কহিলেন সথি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্টে 
অর্পণ করিলাম। তাহারা কহিলেন সি! আমাদিগকে 
কাহার হত্তে সমর্পণ করিলে বল? এই বলিয়া 
শোকাকুল হইস্লা রোদন করিতে লাগিলেন । তখন কণ্ধ 
কছিলেন অনসথ্কে! প্রিয়ংবদে ! তোনরা কি পাগল হইলে ? 
তোমরা কোথা শকুস্তলাকে পান্না করিবে, না হয়ে 
তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে : 

এক পূর্ণগা হরিণী কুটারের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল ; 
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুস্তলা কথকে কহিলেন 
তাত! এই হরিণী নির্ষিরে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ 
দিবে, ভুলিবে না বল? কর্ম কহিলেন না বসে! আমি 
কখনই বিস্থৃত হইব না। 


চতুর্থ অঙ্ক। ৯ 


কয়েক পদ গমন করিয়া পকুস্তলার গতিভঙ্গ হইল। 
শকুস্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে, এই বলিয়া মুখ 
ফিরাইলেন। কথ কহিলেন বনে ! যাহার মাতৃবিয়োগ 
হইলে তুমি জননীর ন্যান্স প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার 
আহারের নিমিত্ত তুমি সর্বদা শ্টামাক আহরণ করিতে, 
যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ ছার! ক্ষত হইলে তুমি ইন্গুদীটতল 
দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু 
তোমার গমন রোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গান্রে 
হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন বাছ' ! আর আমার সঙ্গে এস 
কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়! 
যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন 
করিয়াছিলাম ; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা 
তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । এই বলিয়া রোদন করিতে 
করিতে চলিলেন। তখন কথ কহিলেন বসে ! শান্ত হও, 
অশ্রাবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া 
পদক্ষেপ করাতে বারংবার আখাত লাগিতেছে। 

এইরূপ নান! কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শীঙ্গরব 
কথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনকার আর 
অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই ; এই স্থানেই, যাহা 
বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কথ কহিলেন 





১। খাস্য বিশেষ । 
২। নংশ্রহ। 


০ শকুস্তলা। 


তবে আইস এই ক্ষীরবৃক্ষের+ ছায়ায় দণ্ডায়মান হই । অনস্তর 
সকলে সন্নিহিত ক্গীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কথ 
কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া শা্গ রবকে কহিলেন বস! তুমি 
শকুস্তলাকে রাজার সম্মুখে বাধিয়া তাহাকে আমার এই 
আবেদন জানাইবে “আমরা বনবাসী, তগস্তায় কালযাপন 
করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; সার 
শকুন্তলা! বনুবর্গের অগোচরে ব্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অন্ুরাগ্িণী 
হইয়াছে 7 এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অ্ঠান্টয সহধশ্মিণীর 
সায়, শকুন্তলাতেও ন্েহদৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পথ্যস্ত 
প্রার্থনা । ইহার অধিক ভাগ থাকে ঘটবেক ১ তাহা 
আমাদের বলিয়! দিবার শয়।" 

কথ, শাঙ্গ রবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিরা 
শকুস্তলাকে সম্বোধন করিন্না কহিলেন বসে! এক্ষণে 
তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি, কিন্ত 
লৌকিক বৃত্তান্তেরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে 
গিয়া গুরুজনধিগের গুশ্রষা করিবে, সপভীদিগের মহিত 
প্রিরসথী ব্যবহার করিবে, পরিচারিলীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া 
দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্বেধ গর্বিত হইবে না, 
স্বামী কা্কশ্ঠিপ্রদর্শনত করিলেও রোববশা ও প্রতিকুলচারিনী 
হইবে না, মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃ্ণীপদে 





১। আহধরঙ্গের। ই সঙ্ঘাদ। 
৩। কার্স-_নিদি়তা। ৪ | বিরুদ্ধাচারিপী। 


চতুর্থ অস্ক। ৬১ 
প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকন্বরূপা। ইহা 
কহিয়া! বলিলেন দেখ, গোতিমীই বা কি বলেন ? গোতমী 
কহিলেন বধূদিগকে এই বই আর কি কহিস্না দিতে হইবেক ? 
পরে শকুস্তলাকে কহিলেন বাছা। ! উনি যে গুলি বলিলেন 
সকল মনে রাখিও। 

এই রূপে উপদেশপ্রদান সমাপ্ত হইলে, কথ্থ শকুত্তলাকে 
কহিলেন বসে! আমর! আর অধিক দূর যাইব না। 
আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুস্তলা অশরপূর্ণ 
নয়নে কহিলেন অনন্থয়া প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে 
ফিরিয়া যাইবে ? ইহার! সে পথ্যন্ত আমার সঙ্গে ঘাউক। 
ক্থ কহিলেন না বসে ! ইহাদের বিবাহ হয় নাই ; অতএব 
মে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গোতদী তোমার সঙ্গে 
যাবেন। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিদ। গদগ্‌ স্বরে 
কহিলেন তাত ! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন 
করিরা প্রাণধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে 
ধারা বহিতে লাগিল। তখন কথ অশ্রপূর্ণ নয়নে কহিলেন 
বসে ! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া 
গৃহিলীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ 
এবপ ব্যস্ত থাকিবে, যে আমার বিরহজনিত শোক অনুভব 
করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুস্তলা পিতার চরণে 
পতিত হইয়া কহিলেন তাত | আবার কত দিনে এই 
তপোবনে আসিব? কথ্থ কহিলেন বসে! সসাগর! 


৬২. শকুন্তলা । 


ধরিত্রীর১$ একাধিপতির মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহত- 
প্রভাবং স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সঙ্গিবেশিত ও তদীয় 
হস্তে সমস্ত সাত্ত্াজ্যের ভার সমপিত দেখিয়া, পতি সমভি- 
ব্যাহারে পুনর্বার এই শাস্তরসাম্পদ তপোবনে আসিবে । 

শকুস্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী 
কিলেন বাছা ! আর কেন, ক্ষান্ত হও যাইবার সমস বহিষ্া 
বার়। সীদিগকে যাহা কহিতে হয় বলিয়া লও, আর বিলম্ব 
করা হয় না। তখন শকুত্তল! সখীদিগের নিকটে গিয়া 
কহিলেন সধি ! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর । 
উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে 
লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সদীরা শকুত্তলাকে কহিলেন 
সখি! বদি রাজা শী চিনিতে না পারেন তাহাকে তীহার 
স্বনামাঙ্কিত অগ্গুরীয় দেখাইও। পকুস্তলা শুনিয়া সাতিশয় 
শঙ্কিত হইন্জা কহিলেন সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে 
কেন, বল? আমার হৃৎকম্প হইতেছে । সবীরা কহিলেন 
না সধি! ভীত হইও না) স্েহের স্বভাবই এই, অকারণে 
অনিষ্ট আশঙ্কা করে। 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া 








১1 পৃধিবীর। 

২। অব্যাহত প্রভাব [ প্রতাপ ): ঘে প্রতাপের কে€ প্রতিবদ্ধকতা 
করিতে গারে না। 

৩) প্রতিষ্ঠিত; স্থিতি 


চতুর্থ অঙ্ক। ৬৩ 


শকুন্তলা, গোতমী প্রত্থৃতির সমভিব্যাহ্ারে, হুম্ত্তরাজধানী- 
প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ, অনন্ুয়া ও প্রিক্ংংবদা, এক 
দৃষ্টিতে শরুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে 
সকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহিভূতি হইলে, অনয়া ও প্রিয়ংনদা 
উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নহষিও দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন অনন্থরে ! প্রিয়ংবদে ! তোমাদের 
সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ 
করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন কর। এই শিয়া 
মহষষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাহারাও তাহার অ্কু- 
গাধিনী হইলেন । যাইভে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন যেন, স্থাপিত ধন ধনন্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে 
লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে 
পতিগ্ৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও জস্থ হইলাম । 


পঞ্চম অঙ্ক। 


এক দ্বিন রাজা দুত্্ত, রাজকাধ্যসমাধনান্তে একান্তে 
আসীন হইয়া, প্রিয়বসস্ত মাধবোর সহিত কথোপকনরসে 
কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হৃংসপর্দিকা নামে এক 
পরিচারিণী সঙ্গীতশালায় অতি মধুর স্বরে এই ভাবের গান 
করিতে লাগিল “অহ্বে যখুকর! অভিনব মধুব লোভে 
সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয়প্রদর্শন করিয়া, এখন 
কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহাকে এক বারে লিপ্ত 
হলে কেন ?” 

হংসপদিকার গীত শ্রবণ করিয়া! রাজা অকন্মাৎ যৎপরো- 
নাস্তি উন্মনাঃ১ হইলেন। কিন্ত কি নিমিত উঞ্সনাঃ 
হইতেছেন, তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে ন! পারিয়া, মনে 
মনে কছিতে লাগিলেন কেন এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া 
মন এমন ব্যাকুল হইতেছে ? প্রির়জনবিরহ ব্যতিরেকে 
মনের এরপ ব্যাকুলতা হর না? কিন্তু প্রিয়বিরহও উপস্থিত 
দেবিতেছি না। অথবা মনুত্য, সব গ্রকারে সুখী হই্সাও, 
রমণীয় বস্ত্র দর্শন কিংবা ননোহর গীত শ্রবণ করিয়! বে 
অকস্মাৎ আকুল হয, বোধ করি, অনভিপরিপ্দ,টনপে 
জকমান্তরীণ স্থির সৌহণ্থ তাহার শ্মতিপথে আরড় হয়। 


১ ব্যাকুল। 


পঞ্চম অঙ্ক । ৬৫ 


রাজা মনে মনে এই কিনর্ক করিতেছেন এমন সময়ে 
কন্পুকী* আসিয়া ক্কতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ 1 
ধন্্ীরণ্যবাসী তপস্থীর! মহর্ষি কথের সন্দেশ লইয়া! আসিয়া 
ছেন, কি আজ্ঞা হত্গ। রাজা তপস্থিনাম শ্রবণ মাত্র 
অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন শীন্ত উপাধ্যায়* 
লোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্থীদিগকে বেদবিধি অনুসারে 
সৎকার করিয়া, স্বয়ং সমভিব্যাহারে করিয়া আমার নিকট 
লইয়। আইসেন। আমি ইতাবকাশে তপস্থিদর্শনযোগ্য 
প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি। 

এই আদেশ দান করিয়া কথুকীকে বিদায় করিয়া, রাজ! 
অগ্রিগৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন 
ভগবান্‌ ক কি নিমিত্ত আমার নিকট ধষি প্রেরণ করিলেন ? 
কি তাহাদের তপস্তার বির ঘটিয়াছে? কি কোন দ্রাত্মা 
তাহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই 
নির্ণয় করিতে না পারিয়! মন অত্যন্ত আকুল হইজেছে। 
তখন পার্বস্িনী পরিচারিকা কহিল মহারাজ ! আমার বোধ 
হইতেছে, ধন্মীরণাবাসী খ্বধিরা মহারাজের অধিকারে নির্বিকন 
ও নিরাকুল চিত্তে তগন্তার অনুষ্ঠান করিতেছেন, এই হে 
প্ীত হইয়া মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও আশীর্বাদ করিতে 
আসিয়াছেন। 
১। অন্তরের লব রক্ষক । 

২ উপদেশক। 





৬৬ শকুস্তলা। 

এব্প্রকীর কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত 
তপন্থীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, উপস্থিত হইলেন । 
রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আদন হইতে গাত্রোথান 
করিয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন 
সোমরাত তপন্বীধিগকে কহিলেন এ দেখুন, সসাগরা সন্ধীপা 
ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন পরিত্যাগ পূর্বক 
দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন । শাঙ্গ রব 
কহিলেন নরপতিদিগের এন্সপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে 
অতিশয় গ্রীত হইতে হয় ও অতাস্ত প্রশংসা! করিতে ও 
সাধুবাদ দিতে হর । অথবা ইহার বিচিত্র কি-_তরুগণ 
ফলিত হইলে ফলভরে অবনত হইয়া থাকে ; বর্াকালীন 
জলধরগণ১ বারিভরে নস্রভাবই অবলম্বন করে! সৎপুরুব- 
দিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে অনুদ্ধতস্বভাংই 
হইয়া থাকেন। 

শুস্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হইতে লাগিল । তদ্দশনে 
তিনি সাতিশয় শ্ষিতা হইয়া গোতমীকে কহিলেন পিসি! 
আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন? গোতমী কহিলেন 
বৎসে ! শঙ্কিত হইও না» পতিকুলদেবতাঁরা তোমার মঙ্গল 
করিবেন। যাহা হউক, শকুস্তলা তদবধি মনে মনে নানা 
প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও অত্তান্ত ব্যাকুল! 
হইলেন। 


১। জেসহ। 


পঞ্চম অঙ্ক। ৬৭ 


রাজা শকুস্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন এই 
অবগুঠনবতী কামিনী কে ? কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্থী- 
দিগের সমভিব্যাহারে আসিম়্াছেন ? পার্বন্তিনী পরি- 
চারিকা কহিল মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নান! 
বিতর্ক করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যা 
হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী কথন কাহার 
দৃষ্টগোচর হর নাই! রাজা কহিলেন সে যাহা হউক, 
পরস্্ীতে দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য নহে। এ দিকে পকুস্তলা 
আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সাস্বনা করিতে লাগিলেন 
হদয়! এত আকুল হইতেছ কেন ? আর্ধ্যপুত্রের তৎকালীন 
ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য অব্লম্বন কর। 

তাপসের! ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়!, মহারাজের জয় 
হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আবীর্ব্বাদ করিলেন । রাজা প্রণাম 
করিয়া খধিদিগকে আসন-পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। 
অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন 
কেমন, মুনিদিগের নির্বিদে তপস্তা সম্পন্ন হইতেছে ? খধিরা 
কহিলেন মহারাজ ! আপনি রক্ষা-কর্থা থাকিতে ধর্মক্রিয্ার 
বিউসস্তাবন! কোথা? সথধ্যদেবের উদন্ধ হইলে কি অন্ধকারের 
আবিভাব হইতে পারে? রাজা শুনি ক্কৃতার্থন্মণ্য হইয়া 
কহিলেন অদ্য আমার রাশ সার্থক হইল। পরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ভগবান কথের কুশল? খধিরা কহিলেন হই! 
মহারাজ ! মহ সর্লাংশেই কুপলী । 


৬৮ শকুস্তলা। 

এই রূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা৯ পরি- 
সমাপ্ত হইলে, শী্গরব কহিলেন আমাদিগের গুরু মহর্ষি 
কথ্ের যে সন্দেশ লইয়া আমিয়াছি নিবেদন করি, শ্রবণ 
করুন। মহর্ষি কহিয়াছেন “মাপনি আমার অজ্ঞাতসারে 
আমার কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন) আমি সবিশেষ 
সমস্ত অবগত হইয়! তছিবদ্ধে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি। 
আপনি সর্ধাংশে আমার শকুত্তলার যোগ পা্র। এক্ষণে 
আপনকার সহধর্িণি অন্তঃসন্থা* হইয়াছেন, গ্রহণ করুন|” 
গোতমীও কহিলেন আধ্যত | আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্ত 
বলিবার পথ নাই। শকুন্তলা আপন গুরুজনের অশ্ুমতির 
অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর 
নাই। অতএব তোনর! পরস্পরের সম্মতিতে বাহা করিরাছ 
তাহাতে অন্ঠের কথা কহিবার কি আছে? 

শকুস্তলা শুনিয় মনে মনে সাতিশয় শফ্ষিতা ও কম্পিত! 
হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্ধাপুত্র এখন কি 
বলেন। রাজা ছুর্বাসার শাপপ্রাভাবে শকুস্তলার পরিণয বৃত্তান্ত 
আদ্োপাস্ত বিশ্বাত হইরাছিলেন, স্থৃতরাং গুনিয়া বিম্ময়াপন্ন 
হইয়া কহিলেন এ আবার কি উপস্থিত! শকুস্তলা এক বারে 

৯ সাধুবযবহার ( ভগতা ) সমুহ 

২। গর্ভবতী । 

৩) াস্থ ও সংকুলোস্ব॥ 


পঞ্চম অন্ক। ৬১ 


ভ্রিরমাণা১ হইলেন । শাঙ্গ'রৰ কহিলেন মহারাজ ! আপনি 
লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইস্ভাও এরূপ কহিতেছেন 
কেন? আপনি কি জানেন না যে পরিণীতা নারী যদিও 
অত্যন্ত সাধুশীলা হয়, তথাপি সে নিয়ত গিতৃকুলবাদিনী হইলে 
লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে । এই নিমিত্ত সে পতির 
অশ্রিয়া হইলেও, তাহার পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলবাদিনী 
করিতে চাহে। 

রাজা কহিলেন কই আমি ত ইহার পাণিগ্রহ্থণ করি 
নাই। শকুন্তলা শুনিয়া বিষাদসমুদ্রে মগ্রা হইয়া মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন হে হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই 
ঘটিয়াছে। শাঙ্গরিব রাজার অস্বীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্তৃতা 
আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন 
মভারাজ ! জগনধীশ্বর আপনাকে ধন্সংস্থাপনকাধ্যে২ 
নিয়োজিত করিয়াছেন অস্ঠে অন্ঠায় করিলে আপনাকে দৃও- 
বিধান করিতে হয়। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাদা করি 
রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত" কার্যের অপলাপে* প্রবৃদ্ত হইলে ধন 
দ্রোহী হইতে হয় কিনা? রাজ! কহিলেন আপনি আমাকে 
এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শাঙ্গরব কহিলেন 





১ মৃতক1। 
২। ধর্রক্ষার্থে। 
ত। কৃত। 


৪1 অস্বীকারে। 


৭* শকুন্তলা । 
মহারাজ ! আপনকার অপরাধ নাই ; যাহার! পরশ্র্যামদে 
মত্ত হুয় তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইবূপই আচরণ 
হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন আপনি অন্যায় ভতসনা 
করিতেছেন; আমি কোনক্রমেই এক্সূপ ভতসনার 
যোগ্য নহি। 

এইরূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ ও শকুস্তল!কে লজ্জায় 
অধোমুখী দেখিয়া, গোতদী শকুস্থলাকে সম্বোধন কবিষা 
কহিলেন বসে! লজ্জিতা হইও না 3 আমি তোমাৰ মুখের 
ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি, তাহা হইলেই মহারাজ তোমাকে 
চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া মুখের অবগুঠন খুলিয়া 
দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না, বরং পুর্ববা- 
পেক্ষায় সমধিক সংশয়ারঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া 
রহিলেন। তখন শীঙ্গ্ব কহিলেন নহারাজ ! এরূপ 
মৌনভাবে রহিলেন কেন ? রাজা কহিলেন মহাশয়! কি 
করি বলুন অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইভার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোন ক্রমেই স্মরণ হইতেছে 
না। ক্তরাৎ কি প্রকারে ইহারে ভাধ্যা বলিসা পরিগ্রহ 
করি। বিশেষতঃ, ইনি এক্ষণে অন্তঃস্ব। ইরাছেন। 

রাজার এই বচনবিস্তাস শ্রবণ করিয়া শকুত্তলা মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন হায় কি সর্বনাশ! একবারে পাণি- 
শ্রহণেই সন্দেহ! বাজমহিষী হইয়া অশেষ সুথসস্ভোগে 
কালযাপন করিব বলিয়৷ যত আশা করিয়াছিলাম, সমুদয় 


পঞ্চম অন্ত । ৭১ 


এককালে নির্মূল হইল। শার্গরব কহিলেন মহারাজ ! 
বিবেচনা করিয়া দেখুন মহর্ষি কেমন সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন! আপনি তাহার অগোচরে তনীয় অন্ুমতি নিরপেক্ষ” 
হইয্লা তীহার কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ঃ তিনি 
তাহাতে রোষ বা অসন্তোষপ্রদর্শন না করিয়া বরং সাতিশয় 
সন্তষ্টই হইয়াছেন এবং কন্যাকে আপনকার নিকট পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যান* কবিযা এরূপ সদাশক় 
মহাহ্ভাবের অবমানন। কর! মহারাজের কোন ক্রমেই কর্তব্য 
নহে। অতএব আপনি স্থির চিন্তে বিবেচনা! করিয়! কর্তবা- 
নিদ্ধীরণ করুন। 

শাবদ্ধত শার্গ'রব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি 
কহিলেন অহে শার্গরব ! স্থির হও, আর তোমার বৃথা 
বাগ্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এক 
কথায় সকল বিষয়ের শেষ করিতেচি। এই বলিয়া শকুস্তলার 
দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন শকুস্তলে! আমাদের যাহা 
বলিবার, বলিয়াছি ; মহারাজ এইন্নপ কহিলেন। এক্ষণে 
তোমার যাহা বস্তব্য থাকে বল এবং যাহাতে উহার গ্রতীতি 
জন্মে এপ কর। তখন শকুস্তলা অতি মৃছুস্বরে কহিলেন 
বন তাদৃশ অন্থুরাগ এতাদৃশ বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, 





৯। অনুমতির অপেক্ষ! না করিয়া । 
২। অস্বীকার। 


৩। জান। 


৭২ শকুস্তল।। 


তখন আমি পুর্ব বৃত্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব। কিন্ত 
আত্মশোধন+ আবন্তক, এই নিমিত্ত কিছু বলিতেছি। এই 
বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া৷ কহিলেন আধ্যপুত্র!_-এই 
মাত্র কহিয়। কিয়ৎ কাল স্তব্ধ হইয়া ভাবিলেন, যখন পরিণয়েই 
সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন আর আধ্যপুত্র শবে সম্বোধন করা 
অবিধেয়। এই বলিয়া পুনর্ধণার কহিলেন পৌরব২ ! আমি 
সরলহদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তংকাণে তপোবনে 
সেইরূপ অমায্ধিকতা দেখাইও ও ধনমসাক্ষী করি প্রতিজ্ঞা 
করিরা, এক্ষণে এরপ ছুব্বাকা কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা 
তোমার কর্তব্য নহে। 

রাজা শুনিগ্া কিঞিংং রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন 
খবিতনয়ে ! বেমন বর্ধাকালীন ননী তীরতরুকে পতিত ও 
আপনার প্রবাহকেও* পদ্ধিল করে, সেইরূপ তুমি আমাকেও 
পতিত ও আপন কুলকেও কলঙ্কিত করিতে উদ্ভত হইয়াছ। 
শকুস্তল। কহিলেন, ভাল, যদি তুমি যথার্থই পরিণসে সন্দেহ 
করিয়া, পরন্্লীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হ9, কোন 
অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার শঙ্কা দূর করিছি। রাজা 
কহিলেন এ উত্তম কল্প* কই কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, 





১। আপনার দোষ ক্ষালন। 
২। পুরুবংশোষ। 
৩। শ্রোভকে। ৪ অভিপ্রা়। 


পঞ্চম অঙ্ক। ও 


দেখাও। শকুস্তল; রাভদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বীধিয়! 
রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে ব্যস্ত হইয়া অন্কুরীয় গুলিতে গিয়া 
দেখিলেন অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তথন শ্লানবদন! 
ও বিষাদসাগরে মগ্তা হইয়া গোতমীর মুখ পানে চাহিয়া 
রহিলেন। গোতনী কহিলেন বোধ হয়, আলা বাধা ছিল, 
নদীতে ন্বান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে। 

রাঙ্গা শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিয়া কহিলেন শস্্রীজাতি 
অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি১” এই বে কথা প্রনিদ্ধ মাছে ইহা 
তাহার এক উত্তম উদাহরণ 

রাজার এইরূপ ভাবদর্শনে অিয়নানা হইয়া শবুস্তলা 
কহিলেন আমি দৈবের প্রতিকূলতা বশত: অঙ্থুরীর-প্রদর্শন 
বিষয়ে অকুতকাধ্য হইলাম বটে? কিন্তু এদন কোন কথা 
বলিতেছি যাহা শুনিলে অবশ্তই তোমার পুর্ববৃততাস্ত 
স্মরণ হইবেক। রাজ। কহিলেন এক্ষণে শুনা আবশ্তক ; 
কি বলিয়৷ আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বণ। শকৃত্তলা 
কহিলেন মনে করিয়া দেখ, একদিন তুমি ও আমি দুজনে 
নবমালিকামণ্ডপে নসিয়া ছিলাম । তোমার হস্তে একটি 
জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙ্গা ছিল। রাজা কহিলেন ভাল, 
ৰলিয়! যাও, শুনিতেছি। শকুস্তলা কহিলেন সেই সময়ে 
জামার কৃতপুত্র দীর্াপাঙ্গ নামে মৃগশাবক সেই স্থানে 





১। অসাধারণ বুদ্ধি শকি বিশিষ্ট ॥ 


৭৪ পকুস্তলা। 
উপস্থিত হইল। তুমি উহাকে সেই জল পাঁন করিতে 
আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার 
নিকটে আসিল না। পরে আমি হস্তে করিলে, সে আসিয়া 
অনায়াসে পান করিল। তথন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে 
সকলেই সজাতীযে বিশ্বাস করিয়া! থাকে। তোমরা! ছুজনেই 
জঙ্গলা, এজন্য ও তোমার নিকটে আসিল। 

রাজা শুনিয়া ঈবৎ হান্ত করিয়া কহিলেন কামিনীদিগের 
এই রূপ মধুমাথা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসন্ত বাক্তিদিগের 
বশীকরণমন্তর স্বরূপ । গো'তমী শুনিয়। কিঞ্চিৎ কোপপ্রদর্শন 
করিয়। কহিলেন মহাভাগ৯ ! এ জন্মাৰধি তপোবনে প্রাতি- 
পালিত প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানে না। রাজা কহিলেন 
তাপসবৃদ্ধে! প্রবঞ্চনা ক্্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিক্ষণ 
করিতে হয় না। মান্ধুষের কথা কি কহিব, পশু পক্ষী- 
দিগের মধ্যেও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকি- 
লারা, কেমন প্রবঞ্চনা করিয়। স্বী়্ সন্তানদিগকে অন্ত 
পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়া লয়। শকুন্তলা কুষ্টা 
হইয়া কহিলেন অনাধা !২ তুমি মাপনি যেমন অন্তকেও 
সেইরূপ মনে কব। রাজা কহিলেন তাপসকন্তে ! ছ্ষাস্ত 





১। অতিশয় দৌভাগ্াশালীন্‌। 
২ অভ 


পঞ্চম অস্ক। ৭৫ 


গোপনে কোন কাধ্য করে না। যখন যাহা করিয়াছে 
সমুদয়ই সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক 
দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুস্তলা 
কহিলেন তুমি আমাকে দ্বেচ্ছাচারিণী করিলে। পুক্র- 
বংশীয়েরা অতি উদ্দারন্বভাব এই বিশ্বাস করিষ্বা, যখন আমি 
মধুমুখ পাষাণন্ৃদয়ের হস্তে আস্মসমপ্ণণ করিয়াছি, তখন 
আমার ভাগ্যে যে এই ঘটিণেক ইহা সম্ভব নহে। এই 
বলিয়া অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

তখন শাঙ্গরিৰ কহিলেন না বুঝিয়! কর্ম্দ করিলে পরি- 
শেষে এইরূপ মনন্তাপ পাইতে হর়। এই নিমিত্ত সকল 
কণ্মুই, বিশেবতঃ হাহা! নির্্রনে করা যার, সবিশেষ পৰীক্ষা 
না করিয়া কর! বিধেক়্ নহে। পরল্পরের মন না জানিয়া 
বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধৃতা পরিশেষে শত্রতাতে পধ্যবসিত২ 
হয়। শাঙ্গববের এই তিরস্কারবাকা শ্রবণ করিয়া রাজা 
কহিলেন, কেন আপনি দ্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া 
আমার উপর অকারণে এক্ধপ পোবারোপ করিতেছেন £ 
শাঙ্গরব কিঞ্ৎ চকোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে ব্যক্তি 
ভন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই তাহার কথা অপ্রমাণ, আর 
যাহার! পরগ্রতারণাকে বিদা' বলিয়া শিক্ষণ করে তাহাদের 





১। ঘে, আপনার ইচ্ছানুসারে আচরণ করে। 
২। পূর্বাপর আলোচনা হারা অধধারি | 


৬ শকুন্তলা । 
কথাই প্রমাণ হইবে! তখন রাজা শার্গরবকে কহিলেন 
মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম 
প্রভারণাই আমাদের বিদ্বা ও ব্যবসায়; কিন্তু আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে প্রতারণা করিয়া আনার কি লাভ 
হইবে? শার্গরব কোপে কম্পিভ কলেবর হইয়া কহিলেন 
পনিপাত” ।১ রাজা কহিলেন পুরুবংশীয়েরা নিপাঁত লাভ 
রে একথা অশ্রদ্ধেয়। 

এই ব্ূপে উভয়ের বিবাদারস্ত দেখিয়া শারদ্বত কহিলেন 
শাঙ্গরিব ! আর উত্তরোত্তর বাক্ছলে প্রয়োজন কি? আমরা 
গুরুনিয়োগ২ অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই চল। 
এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ইনি তোমার 
পরী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর) পরীর 
উপর পরিণেতার সর্বতোমুখী প্রত্ততা আছে । এই বলিঙ্লা 
শা্গরব, শারদত ও গোতনী, তিন জনে প্রস্থান করিলেন ! 

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রপূর্ণ 
লোচনে কাতরবচনে কহিলেন ইনি ত আমার এই করি- 
লেন; তোমরাও আমাকে ফেলিয়া চলিলে ; 'আমার কি 
গতি হইবেক। এই বলিয়৷ তাহাদের পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ চলি- 
লেন। গোতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন বৎস শাঙ্গরব ! 
শকুস্তলা কাদিতে কার্দিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে । 
দেখ, রাজা! প্রত্যাখ্যান করিলেন ) এখানে থাকিয়া আর 





১) অধপতন।  ২। গুরআভ্ঞা।  ৩। সম্পাদন । 


পঞ্চম অঙ্ক। ৭৭ 


কি করিবেক, বল? আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আন্মক। 
শাঙ্গরিব শুনিয়া সরোষ লোচনে মুখ ফিরাইয়া, শকুস্তলাকে 
কহিলেন আঃ হর্কত্তে+! স্বাডন্ত্রা+ অবলম্বন করিতেছ ? 
শকুন্তলা ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। তখন শাঙ্গরব শকুস্তলাকে 
কহিলেন দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থ ই 
সেইরূপ হও, তাহ! হইলে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে ; তাত 
কথ আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর যদি 
তুমি মনে মনে আপনাকে পতিত্রতা বলিয়া জান, তাহা 
হইলে পততিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃ্তি করাও তোমার পাঙ্গে 
শ্রেয়ঃ। অতএব এই স্থানেই থাক, আমরা চলিলাম ) এই 
বলিয়া প্রস্থান করিলেন। 

এই রূপে তপস্থীদিগকে প্রস্থানোন্ুখ দেখিয়া, রাজা 
শাঙ্গরিবকে সব্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি 
উহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? পুরুবংশীয়েরা 
জিতে্রিয় ; তাহারা প্রাণাস্তেও পরবণিতাপারিগ্রহে প্রীবৃত্ধ 
হয় না। দেখুন, চক্র কুমুদিনীকেই প্রফূল করেন ) স্্ঘ্য 
কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শাঙ্গরব 
কহিলেন মহারা্দ! আপনি পরকীয়া মহিলা আশঙ্কা 
করিয়া অধর্মৃতিয়ে শকুস্তলাপরিগ্রহে পরাঙ্ছুথ হইতেছেন ; 
কিন্তু ইহাও অসস্ভাবিত নহে আপনি পূর্ববৃত্তাস্ত বিস্থৃত 





১। পাপীষসি! ২৪. স্থাধীনতা । 


৭৮ শকুস্তলা ৷ 
হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজ! পার্থোপবিষ্ট পুরোহিতের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কেই ব্যবস্থা 
জিজ্ঞাসা করি, আপনি পাততকের১ লাঘব গৌরব বিবেচনা 
করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কি কর্তবা বলুন। আমিই 
পূরববৃত্াস্ত বিশ্কৃত হইয়াছি, অথবা এই কত্রীই মিথ্যা 
বলিতেছেন, এমন সনদেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথব। 
পরস্ীষ্পর্শপাতকী হই। 

পুরোহিত শুনিয়া কিয়ৎ ক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন 
ভাল মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন 
কি আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন খধিতনয়! প্রসবকাল 
পর্যাস্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন এ কথা 
বলি কেন? সিদ্ধপুরুষেরা৯ কহিয়াছেন আপনকার প্রথম 
সন্তান চক্রবস্থিল্ষণাত্রান্তত হইবেন। যদি মুনিদৌহিত্র 
সেইরূপ হন ইহাকে গ্রহণ করিবেন নতুবা ইহার পিতৃ- 
সমীপগমন স্থিরই রহিয়াছে । রাজা কহিলেন ঘাহা আপনা- 
দিগের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন তবে আমি 
ইহাকে প্রসবকাল পথ্যস্ত আমার গৃহে লইয়া রাখি। পরে 
সকুস্তলাকে কহিলেন বসে ! আমার সঙ্গে আইস। শকুস্তলা, 


১) গাগের। 
২। কালবর়দর্শী কষিগণ। 
৩। অনেক রাজা ধাহাকে কর প্রদান করেন ( সম্াট ) এবপ 


চিন্যুক্ত। 


পঞ্চম, অন্ধ । নি 


পৃথিবি ! বিদীর্ণ হও আমি প্রনেশ করি, আর আদি এ 
প্রাণ রাখিব না, এই বলিয়। রোদন করিতে করিতে 
পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন । 

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা নিতান্ত উন্মনাই 
হইয়া শকুস্তলার বিষয়ই একা গ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, এমন 
সময়ে পকি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কি আশ্চধ্য ব্যাপার 1” এই 
আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, 
কি হইল? কি হইল? বলিয়া, পার্খবস্তিনী গ্রতিহারিণীকে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে 
আসিয়া বিশ্ময়োৎ্ফুলী লোচনে আকুল বচনে কহিলেন, 
মহারাজ! বড় এক অন্কুত কাণ্ড হইয়া গেল। কঞশিষ্যেরা 
প্রস্থান করিলে পর, সেই স্ত্রী আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে 
অঞ্গরাতীর্থের নিকট আপন অনৃষ্টকে ভতগনা করিয়া উচ্ৈ:- 
স্বরে রোদন করিতে আরন্ত করিল; অমনি এক জ্যোতিঃ- 
পদার্থ, স্ত্রীবেশে সহসা আবিভূর্ত হইয়া, তাহাকে লইয়া 
অন্তহিত হইল। রানা কহিলেন মহাশয় | বে বিষয় প্রত্যা- 
খ্যান করা গিয়াছে সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন 
কি? আপনি আপন আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, 
মহারাজের জয় হউক বণিয়া আশীর্ববাদ করিয়া, প্রস্থান 
করিলেন। বাজাও শকুস্তলাবৃত্তান্ত লইন্াা অত্য্ত ব্যাকুল 
হইয়্াছিলেন অতএব শঙ্ননাগারে গমন করিলেন । 


যষ্ঠ অঙ্ক । 


নদীতে হান করিবার সময় রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় শকুস্তলার 
অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে ভরষ্ট হইগ্বাছিল। ভষ্ট হইবামাত্র 
এক অতি বৃহৎ রোহিত মতন্তে গ্রাস করে। সেই মত, 
করেক দিবস পরে এক বীবরের জালে পতিত হয়। দীবর, 
খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় কবিবার মানসে এ মতস্তকে নানাথণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া তদীয় উদর মধ্যে অঙ্ুরীর প্রাপ্ত হইল। 
অঙ্গুরীয় পাইয়া, পরম আহ্লাদিত চিত্তে, এক মশিকারের 
আপণে৯ বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার সেই মশিময় 
অঙ্ুরীয় রাজনামাঙ্গিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর নিশ্চয় করিয়া 
নগরপালকে+ সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে 
পিছমোড়া করিয়া বাধিল এবং জিজ্ঞাসা করিল অরে বেটা 
চোর ! তুই অঙ্গুবীয় কোথায় পালি বল? ধীবর কহিল 
নভাশগ্ ! আমি চৌর নহি। তখন নগরপাল কহিল তুই 
বেটা যদি চোর নহিস্‌, এ অন্ুবীয় কেমন করিয়া পাইলি? 
ঘদি টুরি করিস. নাই, রাজা কি সুত্রাঙ্গণ দেখিষ্বা তোকে 
দান করিয়াছেন? 

এই বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে কুম দিলে, চৌকী- 
দার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ত করিল। ধীবর কহিল 
১) দোকানে. 

৯। নগর রক্ষককে। 





ষ্ঠ অক্ক। ৮১ 


অরে চৌকীদার ! আমি চোর নহি, আমাকে মার কেন? 
আমি কেমন করিয়া এই আড.্টা পাইলাম বলিতেছি। এই 
বলিয়া কহিল আনি বীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া 
জীবনযাত্রানিব্বাহ করি । নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ হইয়া 
কছিল মর্‌ বেটা, আমি (তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসা করিতেছি 
নাকি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল 
বল? ধীবর কহিল আজি সকালে আমি শচীতীর্থে জাল 
ছেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। 
ও খণ্ড করিনা কাটিয়া! দেখিলাম তাহার উদর মধ্যে এই 
আড্টি ছিল। তার পর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, 
এমন সময়ে আপনি আসিক্জা আমাকে ধরিলেন। আর 
আমি কিছুই জানি না। আমাকে মারিতে হয় মারুন, 
কাটিতে হয় কাটুন, আমি চুরি করি নাই। 

নগরপাল শুনিয়া! আন্রাণ লইয়া দেখিল অঙ্গুরীয়ে আমিষ- 
গ্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকীদারকে 
কহিল তুই এ বেটাকে এইথানে সাবধানে বসাইয়া রাথ্‌। 
আমি রাজবাটীতে গির। এই সকল ঘটনা রাজার গোচর 
করি। রাজ! সকল শুনিয়া যেমন অন্থমতি করেন। এই 
বলিয়া নগরপাল অন্কুরীয লইয়া রাজভবনে গমন করিল। 
কিয়ৎ ক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া চৌকীদারকে কহিল অরে ! 
ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নহে। অঙ্গুরীয় 
প্রাপ্তি বিষরে যাহা কহিয়াছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। 


৮হ শকুত্তলা। 

আর রাজা৷ উহাকে অঙ্গুরীয়মূল্যের অনুরূপ এই মহামূল্য 
পুরস্কার দিরাছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিদা দীবরকে 
বিদায় করিল এবং চৌকীদারকে সঙ্ে লইয়া স্বস্থানে 
প্রস্থান করিল। 

এ দিকে, অ্গরীয় হস্তে পতিত হইবাম'ন্র শকুস্তলাবৃততাস্ত 
আগ্োপাস্ত রাজার স্থৃতিপথে আরঢ় হইল। তখন তিনি 
নিতান্ত কাতর হইয়া, যংপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ 
করিতে লাগিলেন এবং শকুন্তলার পুনদর্শন বিষয়ে নিতান্ত 
হতাশ্বাস হইয়া সর্ব বিয়ে অত্যন্ত নিকুংসাহ হইলেন। 
আহার,বিহার ও রাজকাণ্যপধ্যালোচনা একবায়েই পরিতাক্ত 
হইল। শকুস্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়। সব্বদাই প্লান- 
বদনে কালযাপন করেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন 
না, কাহাকেও নিকটে আসিতে দেন না। কেবল প্রিয়- 
ব্যস্ত মাধব্য সর্বদা সনীপে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি সাক্বনা- 
বাক্য প্রবোধ দিতে আরম করিলে, তাহার শোকসাগর 
উথলিয়া৷ উঠিত, নয়নযুগল হইতে অনবরত বাস্পবারি 
বিগলিত হইতে থাকিত। 

এক দিবস, রাজার চিন্তবিনোদনার্থে মাধব তীহাকে 
প্রমোদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট 
হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বয়ন্ত | যদি তুমি 
তপোৰনে যথার্থ ই শকুস্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে তবে 
তিনি উপস্থিত হইলে প্রতাখ্যান করিলে কেন? রাজা 


ষষ্ট'অন্ত। ৮৩ 


শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন বয়ন্ত ! ও 
কথা আর কেন জিজ্ঞাস কর? আমি রাজধানী প্রত্যাগমন 
করিয্া শকুস্তলাবৃসতাস্ত একবারে বিশ্বত হইয়াছিলাম। কেন 
বিশ্বত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস 
প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন ১ কিন্ত আমার 
কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল কিছুই স্মরণ হইল না। তাহাকে 
স্বেচ্ছাচারিণা মনে করিয়া কতই ছূর্ববাক্য কহিয়াছি, কতই 
অপমান করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অঞ্রজলে 
পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাক্শক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া কিছু 
ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রছিলেন। অনন্তর মাধব্যকে কহিলেন ভাল, 
আমিই যেন বিন্বত হইয়াছিলাম ; তোমাকে ত মমুদায় 
কহিয়াছিলাম, তুমি কেন কথাপ্রস্গে কোন দিন শকুস্তলার 
কথা উথাপিত কর নাই? তুমি কি আমার মত বিস্বাত 
হইরাছিলে ? 

তখন মাধব্য কহিলেন বয়স্ত! আনার দোখ নাউ। 
তুমি সমুদয় বলিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলে শুস্তলাসংক্রাস্ত 
ঘে নকল কথা কহিলাম সমস্তই পরিহামমার,বাস্তৰিক নহে। 
আমিও নিতান্ত নির্বোধ, তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া 
বিশ্বাস করিষাছিলাম। এই নিমিত্ত আর সে কথা 
উথাপন করি নাই। বিশেষতঃ প্রত্যাখ্যানদিবসে আমি 
তোমার নিকটে ছিলাম না। থাকিলেও বরৎ, যাহা! শুনিয়া- 
ছিলাম, বলিতাম। রাজা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, 


৮৪ শকুস্তলা। 


বাম্পাকুলনয়নে গদগদ বচনে কহিলেন বরন্ত ! কার দোষ 
দিব, সকলই আমার অনৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া অত্যান্ত 
শোকাকুল হইলেন ; তখন মাধবা কহিলেন বয়ন্ত ! এরূপ 
শোকে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, 
লংপুরুষেরা শোক মোহের বশীভূত হরেন না। প্রাকৃত 
জনেরাই শোক মোহে বিচেতন হইয়া থাকে । যদি উভয়ে 
বায্ুভরে বিচলিত হয় তবে বৃক্ষে ও পর্বতে বিশেষ কি ? 
তুমি গভীরস্বভাব, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ 
কর। 

্রিয় বয়ন্তের প্রবোধবাকা শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন 
সথে ! আমি নিতান্ত নির্বোধ নহি 3 কিন্ত মন আমার “কোন 
ক্রমে প্রবোধ মানে না। কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। 
প্রত্যাধ্যানের পর প্রিয়া প্রস্থানকালে, অতিশয় কাতরাতা 
প্রদর্শন পূর্বক, আমার দিকে যে বারংবার বাপ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার হৃদয়ে বিবলিপ্রং 
শলোরও স্তন বিদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেই সয়ে তাহার 
প্রতি যে ক্রুরের বাবহার করিয়াছি, তাহা যনে করিয়া আমার 
হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া! যাইতেছে । মরিলেও আমার এ দুঃখ 
বিমোচন হইবেক না। 





১। নীচ, অবম। 
২। বিষাক্ত। ৩ বাণের £ শলাকার। 


ষষ্ঠ অঙ্ক) ৮ 


মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিস্জ! আশ্মাস-প্রদানার্থে 
কহিলেন বয়ন্ত! অত কাতর হইও না; কিছু দিন পরে 
পুনর্কবার শকুস্তলার সহিত সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন 
ব্যস্ত! আমি এক মুহূর্তের নিমিতেও সে আশা করি না। 
আর আমি প্রিষ্লার দশশ পাইব না। এ জন্মের মত আমার 
সকল সুখ ফুরাইয়া গ্রিয়াছে। নতুবা, ততকালে আমার 
তেমন দুর্বদ্ধি ঘটিল কেন? মাধব্য কহিলেন বয়ন্ত ! কোন 
বিষয়েই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের* কথা 
কে বলিতে পারে ? দেখ, এই অঙ্গুরীক্স থে পুনর্বধার তোমার 
হন্তে আসিবে, কাহার মনে ছিল। 

ইহা শুনিয়া অন্থরীয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজা উহাকে 
সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অঙ্গুরীয় ! তুমিও 
আমার মত হতভাগা, নতুবা প্রিয়ার কমনীয় কোমল 
অগ্ুণীতে স্থান পাইক্সা, কি নিমিত্ত, পুনরায় সেই ছুর্লভ স্থান 
হইতে ত্র হইলে ? মাধব্য কহিলেন বয়স্ত! তুমি কি 
উপলক্ষে শ্াহার অঙ্গুলীতে অগুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে ? 
বাজা কহিলেন রাজধানী গ্রত্যাগমন কালে, রিক্সা অশ্রপূর্ণ 
নগননে আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন আধ্যপুত্র ! কত দিনে 
আমাকে নিকটে লইয়া যাইবে? তখন আমি এই জঙ্গীর 
তাহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম পরিয়ে! 





১। ভবিষ্যতে যাহা অবন্ঠ ঘটিবে তাহার । 


৮৬ শকুস্তলা। 
তুমি প্রতিদিন আমার নানের এক একটি অক্ষর গণিবে। 
গণনা সমাপ্ত হইতে না হইতেই আমার লোক আসিয়া 
তোমাকে লইয়া যাইবে। প্রিয়ার নিকট সরলহৃদয়ে এই 
প্রতিপ্রা করিয়া আসিরাছিলাম ; কিন্তু মোহাদ্ধ হইয়া এক 
বারেই বিস্বত হইয়া যাই। 

তখন মাধব্য কহিলেন ভাল বয়স্ত ! এ অঙ্গুরীয় কেমন 
করিয়া রোহিত মৎস্তের উদরে প্রবিষ্ট হইল? রাজা কহিলেন 
গুনিয়াছি শচীতী্থে ্গান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চল- 
প্রান্ত হইতে সলিলে জরষ্ট হইয়াছিল । মাধব্য কহিলেন 
ইা সম্ভব বটে, সলিলে মগ্ন হইলে রোহিত মন্ডে গ্রাস 
করিয়াঁছিল। রাজা অঙ্থরীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ কৰিয়া কহিলেন 
আমি এই অঙ্গুরীয়কে যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিল 
কহিলেন অরে অন্ধুরীর়! প্রিয়ার কোমল করপল্পৰ 
পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোর কি লাভ হইল 
বল্‌? অথবা তোরে তিরম্কার করা অন্যায় ; কারণ অচেতন 
ব্যক্তি কখন শুণগ্রহণ করিতে পারে না) নতুবা আমিই 
কি নিমিত্ত প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিলাম ? এই বলিয়া 
'অশ্রুপূর্ণলোচনে শকুত্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন প্রিয়! 
আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি। অন্থতাপানলে 
আমার হদস় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, দর্শন দিস্া প্রাণরক্ষা 
কর। 

রাজ৷ শোকাকুল হইঙ্কা এইকূপ বিলাপ করিতেছেন, 


ষ্ঠ অঙ্ক । ৮৭ 


এমন সময়ে চতুরিকানারী পরিচাযিকা এক চিত্রফলক+ 
আনম্রন করিল। রাজা চিত্তবিনোদনার্থে এ চিত্রফলকে 
স্হস্তে শকুত্তলার প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন । মাধব্য 
দেখিয়া বিস্ময়োৎফুলল নয়নে কহিলেন বয়ন্ত! তুমি 
চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণাপ্রদর্শন করিয়াছ ! দেখিয়া 
কোনক্রমেই চিত্র বোধ হইতেছে না। আহা মরি, 
কি রূপ লাবপ্যের মাধুরী ! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক 
ভাব ! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে ! 
রাজা কহিলেন সথে ! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই এই নিমিত্ত 
আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহাকে 
দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সস্তষ্ট হইতে না। তীহার 
অলৌকিক রূপ লাবগোর কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই চিত্রফলকে 
আবিভূতি হইয়াছে । এই বলিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন 
চতুরিকে ! বন্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস । অনেক অংশ 
চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে। 

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া রাজ! মাধব্যকে 
কহিলেন সথে! আমি স্বাদুশীতলনির্ম্লজলপূর্ণ* নদী 
পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে শুদ্ষকঠ হইয়া মৃগতৃষ্িকায়* 


১) যাহার উপরে ছবি আকা যায়। 
২। মুখপানে 

৩ শ্বাছ_ুশ্থাদ। 

৪ সুর্যাকিরণে জল ত্রমে । 





৮৮ শকুস্তলা। 


পিপাসা শাস্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রিয়াকে পাইয়া 
পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের 
চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন বয়স্ত ! চিত্রফলকে আর 
কি জিখিবে? রাজা কহিলেন তগোবন ও মালিনী নদী 
লিখিব? যেরাপে হরিণগণকে তগোবনে সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে এবং হংদগণকে মালিনীতে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া- 
ছিলাম সে সমুদয়ও চিত্রিত করিব; প্রথম দশনদিবসে 
প্রিন্নার কণে শিরীবপুপ্প্রে সেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম 
তাহাও লিখিব। 

এইক্ধপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে প্রতিহারী; 
আসিরা রাজহস্তে একথানি পত্র সম্পণ করিল। রাজা পাঠ 
করিয়া অত্যন্ত ছঃখিত হইলেন। তথন মাধবা জিজ্ঞাসা 
করিলেন বয়ন্ত ! কোথাকার পত্র, পত্র পাঠ করিয়া এত 
বিষণ্ন হইলে কেন ? রাজা কহিলেন বয়ন্ত! ধনমিত্র নামে 
এক বণিক্‌ সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা 
মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয্লোগ হইয়াছে। লে বাক্তি 
নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার আরধব্ণার। এই 
নিমিত্ত, অমাত্য২ আমাকে তাহার সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ 
করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্ত | নিঃসস্তান হওয়া কত 
দুঃখের বিবয়। নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং 








৯ ছ্বারপাল। 
৮ মন্ত্রী 


ষষ্ঠ অস্ক। ৮৯ 


বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জিত অর্থ অন্যের হণ্তে গেল। ইহা 
অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় 'আর কি হইতে পারে! এই 
বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন আমার 
লোকান্তর৯ হইলে আমারও বংশ, নাম 'ও রাজ্যের এই গতি 
হইবেক । 
রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধবা কহিলেন বয়ন্ত ! 
তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের 
বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে তুমি অবশ্তই 
পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন বয়স্ত ! তুমি 
আমাকে মিথ প্রবোধ দাও কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ 
করিয়া! অনুপস্থিত প্রত্যাশা করা মুটের কম্ম। আমি যখন 
নিতাস্ত বিচেতন হ্হয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি তখন 
আর আমাব পৃত্রমুখাবলোকনের আশা নাই । 
এই রূপে কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া! বাজা, অপুত্রতানিবন্ধন 
শোক সংবরণ করিয়া, প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি 
ধনমিত্রের অনেক ভাধ্যা আছে, ভন্মধো কেহ অন্তঃদত্বা 
থাকিতে পারেন, অমাতাকে এ বিষয়ের অন্থসন্ধান করিতে 
বল। গ্রতিহারী কহিল মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর২ 
কন্তা ধনমিত্রের এক ভাধ্যা । শুনিযাছি, শ্রেষ্ঠিকন্তা অস্তঃসন্বা 





১ মুত্যু। 
২। বণিক বিশেষের ; শেঠের | 


৯ শকুন্তলা । 
হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন তবে অমাত্যকে বল, 
সেই গর্ভস্থ সন্তান ঘনমিত্রের সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী 
হইবেক। 

এই আদেশ দিয়া প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা 
মাধবযের সহিত পুনর্ধার শকুস্তলাসংক্রাস্ত কথোপকথন 
আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ 
লইন্লা তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, দেখিয়া আনন্দিত 
হইয়া মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসনপরিগ্রহ 
করিতে বলিলেন। মাতলি আসনপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন 
মহারাজ ! দেবরাজ যদর্থে আমাকে আপনকার নিকটে 
পাঠাইয়াছেন নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কালনেমির» 
সস্তান ছুর্জায় নামে কতকগুলা ছুীস্ত দানব২ দেবভাদিগের 
বিষদ শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় দিবসের নিমিত্ত, 
আপনাকে দেবলোকে গিয়া চর্্ধয় দানবদলের দমন করিতে 
হইবেক। রাজা কহিগেন দেবরাজের এই আদেশে সবিশেষ 
অনুগৃহীত হইলাম। পরে মাধব্যকে কহিলেন বয়ন্ত ! 
অমাত্যকে বল, আমি কিম়ৎ দিনের নিমিত দেবকাধ্যে 





১) দানব বিশেষ, হিরণঠকশিুর পুত্র; দেবগণকে পরাজিত 
করিয়া নিজ দেহ চারি ভাগে বিভক্ত করত একাকী দেবগণের কাধ্য ভার 
অহণ করেন। ইনি নার়ায়ণের হান্তে নিহত হন। 


২। অন্্র। 


বট অন্ক। ৯১ 


স্যাপৃত হইলাম। আমার প্রত্যাগমন পর্যস্ত তিনিই একাকী 
সমন্ত রান্সকাধ্য পর্যালোচন! করুন। এই বলিয়া সসজ্জ 
হইয়া, ইন্দ্রথে আরোহণ পূর্বক দেবলোকে প্রস্থান 
করিলেন। 


সপ্তম অঙ্ক । 


রাজা দানবজ্রয়কাধ্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু 
দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকাধ্যসমাধানের পর, 
মত্যলোকে প্রত্যাগমনকালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন দেখুন, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সংকা'র করেন, 
আমি আপনাকে সেই সকারের নিতান্ত অন্ুপযুভ্ত জ্ঞান 
করিয়া, মনে মনে তত্যান্ত লঙ্ভিত হই। মাতলি কহিলেন, 
মহারাজ! ও সক্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি 
দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজরুত সংকারকে 
হদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া লক্িত হন। দেবরাজও 
স্বক্ৃত সৎকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত 
বিবেচনা করিয়া সাঁতিশয় সম্কুচিত হন। 

ইভা শুনিয়া রাজা কহিলেন দেবরাজসারথে ! এমন 
কথা বলিবেন না, বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সৎকার 
করিয়া থাকেন তাহা মনোরথেরও অগোচর। দেখুন, 
সমাগত সর্ধদেব সমক্ষে, অদ্ধীসনে উপবেশন করাই, স্বহুস্তে 
আমার গলদেশে মন্দারমালা অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন 
মহারাজ | আপনি সময়ে সময্নে দানবজয় করিয়। দেবরাজের 
ঘে মহোপকার করেন, দেবরাজরুত ৎকারকে আমি 
তদপেক্ষা অথিক বোধ করি না। বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
গেলে, আজি কালি মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপত্রৰ 


সপ্তম অস্ক। নত 


রুহিয়াছে। রাজা কহিলেন আমি যে অনায়াসে দেবরাজের 
আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি সে দেবরাজেরই মহিমা । 
নিযুক্তেরা১ প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহত কণ্ম্ম সকল সমাধান 
করিয়া উঠে। বদি হুর্যযদেব আপন রথের অগ্রভাগে না 
রাধিতেন, তাহ! হইলে অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে 
পারিতেন ? তখন মাতলি অত্যন্ত প্রীত হইয়া! কহিলেন 
মহারাজ! বিনয় সদ্গুণের শৌভাসম্পান করে, এ কথা 
আপনাতেই বিলক্ষণ ব্তিগ্লাছে। 

এইব্প কথোপকথনে আসক্ত তইগ্লা, কিয়ত্দুর আগমন 
করিফ্কা রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন দবরাজসারথে ! 
ত্ থে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পৰ্ধত স্বর্ণনিন্সিতের স্তায় 
প্রতীয়মান হইতেছে, 'ও পর্ধতের নাম কি? মাতলি 
কতিলেন মহারাজ ! ও হেমকুট পর্বত, কিনর ও অপ্দরা- 
দিগের বাসভুমি, তপন্থীদিগের তপস্তাসিত্ধির সর্কপ্রধান 
স্থান; ভগবান্‌ কণ্তপ* এই পর্বতে তপস্তা করেন! তখন 
রাজ! কহিলেন তবে আমি ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ* 





১৭ ফাহাদের কোন কাধে নিযোগ করা হায় । 

২। ইনি বিনতারগর্তে কন্তপের উ্নদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
গরুডের জ্যেষ্ট। কুরধাদেব ইহাকে সারধিরূপে নিযুক্ত করেন । 

৩।  হিমাল়ের উত্তরে অবস্থিত পর্বত । 

৪। মুনি বিশেষ 7 মরীচিরপুত্র, ব্ক্জারপৌত্র এবং দেব, দৈত্য- 


পরৃতির পিত। | 
ৎ॥ পুজনীয় ব্যক্তির দক্গিণপাশ্ব হইতে চতুর্দিকে ঝেষ্টন ; বন্দন' 


৯৪ শকুস্তলা। 
করিয়া যাইব। এতাদৃশ মহাম্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা 
এণাম প্রদক্ষিণ, চলিয়া! যাওয়া অবিধেয়। অতএব আপনি 
রথ স্থির করুন, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি। 

মাতণি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন দেবরাজসারথে ! এই পর্বতের 
কোন্‌ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন 
নহারাজ ! মহ্র্ধির আশ্রম অতিদুরবর্তী নহে ) চলুন, আমি 
সমভিব্যাহারে ঘাইতেছি। কিছুর গমন করিয়া, এক 
খষিকুমারকে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন 
ভগবান্‌ কশ্তপ এক্ষণে কি করিতেছেন ? খধিকুমার কহিলেন 
তিনি এক্ষণে নিজপন্রী অদিতিকে৯ ও অত্যান্ত খবিপত্ীদিগকে 
পভিত্রতাধন্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজ্ঞা কহিলেন 
তবে আমি এখন তাহার নিকটে যাইব না। মাতলি 
কহিজেন মহারাজ | আপনি, এই অশোক বৃক্ষ মূলে অবস্থিত 
হইয়া, কিয়্ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মহষির নিকট 
আপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করি। এই বলিয়া 
মাতলি প্রস্থান করিলেন । 

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন 
নিজ হশ্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে হস্ত ! 
আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ 


১। দক্ষপ্রজাপতির কন্তা ও কল্তপের পরী; ইন্্রাদি দেবগণ 
বহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এজস। ইনি দেবমাতা বলিয্লা খ্যাত। 
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করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টগাভের প্রত্যাশা নাই। 
তবে তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ ? মনে মনে 
এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, “বৎস ! এত দুর্বৃত্ত” 
হও কেন” এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা 
শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ 
অবিনয়ের স্থান নহে। এই অরণ্যে বাব্তীয জীব জন্ত স্থান- 
শাহাস্্ো হিংসা, ছেষ, মদ, মাৎসধ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, 
পরস্পর লৌহার্দে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি 
অত্যাচার বা অনুচিত ব্যহার করে না। এমন স্থানে কে 
ছরবৃত্তত৷ করিতেছে ? ঘাহা হউক, এ বিষয়ের অন্ধপন্ধান 
করিতে হইল। 

রাজা, এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, শব্দানুসারে 
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক অতি অন্বয়ন্ক শিশু 
সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত উৎ্পীড়ন 
করিতেছে এবং ছুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। 
দেখিয়া চম্লত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন তপো- 
বনের কি অনির্কচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর 
বল প্রকাশ করিতেছে, সিঃহশিশু অবিকুতচিত্তেষ সেই 
অত্যাচার সহ করিতেছে। অনস্তর, কিঞ্চিৎ নিকটবস্তী 
হইস্সা, সেই শিশুকে অবলোকন করিরা,স্নেহরস পরিপূর্ণ চিত্তে 





২) উদ্ধত। 
৯) অচ্চলমনে। 


৯৬ শকুন্তলা । 


কহিতে লাগিলেন আপন ুরসপুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ 
ন্নেহরসে আর্জ হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইন্*প 
হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয্া, এই 
সর্ধানগন্ন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় 
স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে। 

এদিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত 
উতৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীর৷ কহিতে লাগিলেন 
বৎস! এই সকল জস্কে আমরা আপন সন্তানের স্তায় 
ন্গেয করি) তুমি কেন অকারণে উহাকে কেশ দাও? 
আমাদের কথা গুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাঁড়িয়। দ্বাওড; 
ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহাকে 
ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমাকে জন্দ করিবেক। বালক 
শুনি কিঞিযন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহশাবকের উপর 
পুর্বাপেক্ষীয় অধিকতর উপড্রৰ আরগ্ করিল। তাপসীরা 
ভয়গ্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুবিয়া, 
প্রলোভনার্থে কহিলেন বৎস ! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া 
দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলানা দি। 

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে 
অগ্রসর হইয়া ভাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন ? 
কিন্ত সহস! তাহাদের সন্মুথে না আসিয়া, এক বৃক্ষের 
অস্তরালে থাকিয়া, সঙ্গেহ নয়নে সেই শিশুকে অবলোকন 
করিতে বাগিলেন। এই সমযধে সেই বালক, কই কি 
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খেলানা দিবে দাও বলিয়া, হন্প্রসারণ করিল। রাজা, 
বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমতক্কত হইস্স! মনে যনে 
কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য! এই বালকের হস্তে 
চক্রবর্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে । তাপসীদিগের সঙ্গে 
কোন থেলানা ছিল না, স্বতরাং তীহারা তৎক্ষণাৎ দিতে 
না পারাতে, বালক রুষ্ট হইয়া কহিল তোমরা খেলানা 
দিলে না, তবে আমি উহাকে ছাড়িৰ না। তখন এক 
তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন সথি ! ও কথায় ভুলাবার 
ছেলে নয়। কুটারে মাটির মঘুর আছে শীঘ্র লইয়া আইস। 
তাপসী মৃগ্ময় ময়ূর আনয়নার্থ কুটারে গমন করিলেন । 
প্রথমে দেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে 
স্বেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর 
হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন 
কেন, এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, 
আমার নন এমন উৎস্থক হইতেছে ! পরের পুত্র দেখিলে 
মনে এত স্নেহের আবির্ভাব হয আমি পুর্ব জানিতাম না। 
আহা ! বাহার এই পুত্র/সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার 
মুখচুন্বন করে, হান্ত করিলে খন ইহার মুখমধ্যে অর্ধাবিনির্গত 
দস্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ 
কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি অনির্কচনীয় 
শ্রীতি প্রাপ্ত হয়! আমি অতি ভতভাগ্য ! সংদারে আসিয়া 
এই পরম হ্থখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, 


৯ শকুষ্তলা ৷ 
তাহার যুখচুম্বন করিয়া, সর্ধ্ব শরীর শীতল করিব ) পুত্রের 
অর্ধবিনির্গভ দস্তগুলি দর্শন করিয়া, নয়নযুগলের 
সার্থকতা সম্পাদন করিব অথব! অর্ধোচ্চারিত মৃছ মধুর 
বচনপবম্পরা! শ্রবণে শ্রবণেন্দিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব) 
এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্মল হইয়া গিয়াছে । 
ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক, 
কহিল এখনও মঘূর দিলে না; তবে আমি ইহাকে ছাড়িৰ 
না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে অতাস্ত বলপুর্ক আকর্ষণ 
করিতে লাগ্িল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন ) কিন্তু 
তাহার হস্তগ্রহ১ হইতে সিংহশিশুকে ছাড়াইতে পারিলেন না। 
তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন এমন সময়ে এখানে কোন 
খধিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া, পার্খে 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইম্বা কহিলেন 
মহাশয় ! আপনি অনুগ্রহ করিরা সিংহশিশুকে এই বালকের 
ভন্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটে 
আসিয়া, সেই বালককে খাধিপুত্রবোধে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন অহে খষিকুমার ! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ 
'আচরপ করিতেছ? তখন তাপসী কহিলেন মহাশয়! 
'আপনি জানেন না, এ খষিকুমার নহে। বাঁজা কহিলেন 
বালকের আকার প্রকার দেখিয়াই বোধ হইডেছে খাধিকুমার 





৯। হত্বরপ আপদ (দায়)। 
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নয়, কিন্তু এ স্থানে খধিকুমার ব্যতীত অন্বিধ বালকের 
সমাগমসন্তাবনা নাই, এইজন্ত আমি এরূপ বোধ করিয়া 
ছিলাম। 

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহ- 
শিশুকে যুক্ত করিয়া দিলেন; এবং স্পর্শনুখ অনুভব 
করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন পরের পুত্রের গাত্র 
স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ হুখান্ূতব হইতেছে ; যাহার 
পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিক্মা কি অন্পম সুখ 
অন্থভব করে তাহা বলা যায় না। 

বালক অত্যন্ত ছুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অতিশয় 
শান্ত স্বভাব হইল ইহা দেখিয়া, এবং উভয়ের আকারগত 
সৌপাদৃশ্ত অবলোকন করিয়া, তাপসী বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। 
রাজা, সেই বালককে ক্ষত্রিয় সন্তান নিশ্চয় করিয়া. জিজ্ঞাসা 
করিপেন এই বালক বদি খবিকুনার না হয়, কোন্‌ ক্ষত্রিয় 
বংশে গন্ধিয্বাছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন 
মহাশয়! এ পুরুবংশীয্ । রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন আমি যে বংশে জন্গিয়াছি ইহারও সেই বংশে 
জন্ম। পুক্রবশীকসদিগের এই রীতি বটে, তাহারা, 
প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক স্থঝভোগে কালযাপন করিয়া, 
পারশেষে সন্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন। 

অনম্তর তাপসীকে জিভ্ঞাদিলেন এ দেবভৃমি, মাস্থষের 
অবস্থিতির স্থান নহে । অতএব এই বালক কি সংবোগে 


৯০০ পকুস্তলা। 
এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন ইহার জননী, 
অপ্গরাসন্বন্ধে এখানে আপিক়া এই সন্তান প্রসব করিয়া 
ছেন। রাজা শুনিক্কা মনেমনে কহিতে লাগিলেন পুরু 
বংশ ও অগ্পরাসন্থন্ধ এই ছুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে 
পুনরায় আশার সঞ্চার হইতেছে । মাহা হউক, ইহার 
পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেইভঞ্রান 
হইবেক। " ্ 

এই বলিক্কা তাপসীকে পুনর্বার জিজ্তাসিলেন আপনি 
জানেন এই বালক পুরুবংশীক্ক কোন্‌ রাজার পুত্র? তখন 
তাপসী কহিলেন মহাশয়! কে সেই ধর্মপত্ীপরিত্যাগী 
পাপাত্মার নাম কীর্তন করিবেক 1 রাজ! শুনিক্। মনে 
মনে কছিতে লাগিলেন এ কথা আমাকেই লক্ষা করি- 
তেছে। ভাল, ইহাব্র জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি তাহা 
হইলেই এক কালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক। অথবা 
পরস্থ্ীসংক্রান্ত কোন কথা জিন্তাঁসা করা অবিধেম্ব। আব, 
আমি যখন মোহাদ্ধ হইয়। স্থহপ্তে আশালতার মুলজ্ছেদন 
করিয়াছি তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত 
করিবার চেষ্টা করিয়া, অবশেষে কেবল সমধিক 
ক্ষোভ পাইতে হইবেক। অতএব ও কথায় আর 
কাজ নাই। 

রাজ! মলে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন 
সময়ে অপর! তাপদী কুটার হুইন্তে মৃগ্নয় ময়ূর আনয়ন 
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করিলেন এবং কহিলেন বৎস! কেমন শকুস্তলাবপ্য১ 
দেখ। এই বাক্যে শকুস্তলাশক শ্রবণ করিয়া, বালক 
কহিল কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহি- 
লেন না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। 
আমি তোমাকে পক্ষীর লাবণ্য দেখিতে কহিষ্বাছি। এই 
বলিয়া রাঙ্গাকে কহিলেন মহাশক্্! এই বালক জন্মাবধি 
জননী ভিন্ন আপনার আর কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত 
জননীর নিকটেই থাকে ) এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃ- 
বৎসল।২ শকুস্তলাবণযশকে জননীর নীমাক্ষর শ্রবণ 
করিযা। উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার মাতার 
নাম শকুন্তলা । 

সমুদ্রয় এবণ করিয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগি- 
লেন ইহার জননীর নাম শকুস্তলা। কি আশ্চর্য্য! 
উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই 
সকল কথা শুনিয়। আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? 
অথবা, আমি মৃগতৃষ্চিকায় ভ্রান্ত হইয়া নামসাদুহ্ট শ্রবণে 
মনে মনে বৃথা এত আলোচনা করিতেছি । এরূপ নাম- 
সাদৃস্ত শত শত ঘটতে পারে। 

শকুস্তলা অনেক ক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এই 
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নিমিত্ত মাতিশয় উৎকষ্টিত হইয়া, আন্বেষণ করিতে করিতে 
সহসা সেই স্থানে উপস্থিভ হইলেন। রাজা, বির্হ্রুশা 
মলিনবেশা! শকুস্তলাকে সহস] সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, 
বিশ্বয়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহি- 
লেন, নয়নযুগলে জলধারা বছিতে লাগিল; বাকৃশক্কি- 
রহিত হইয়া! দণ্ডাক্মমান বহিলেন ; একটিও কথা কহিতে 
পার্সিলেন না' শকুস্তলাও অকশ্মাৎ রাজাকে দেথিক্কা 
্বপ্নদর্শনবৎ বোধ কক্স, স্থির লন্ূনে তাহার দিকে 
চাহিয়া রহিলেন ; লোচনমুগল বাম্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া 
আমিল। বালক, শকুস্তলাকে দেখিবামাব্র, মা মা করিয়া 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, মা! 
ও কে, ওকে দেখি তুই কীদিস্‌ কেন ৮ তখন শকুন্তলা! 
গদগদ বচনে কহিলেন বাছা ! ও কগ। আমাকে জিজ্ঞাসা 
কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর। 

কিন়্ৎ ক্ষণ পরে রাজ! মনের আবেগসংবরণ করিয়া 
শকুন্তলাকে কহিলেন পরিয়ে! আমি তোমার প্রতি ষে 
অসহ্যবহার করিয়াছি তাহা বলিবার নন্প। ততৎকাচল 
আমার মভিচ্ছন্ন ঘটিযাছিল, তাহাতেই অবমানন] করিস 
বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই আমার 
সকল ঘটনা শ্মর্রণ হইয়াছিল । তদবধি আমি কি অন্থথে 
কালবাপন করিগ্নাছি, তাহ। আমার অন্তরাত্মাই জানেন। 
পুনর্ধার তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। 
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আজি আমার কি সৌভাগ্যের দিন বলিতে পারি না। 
এক্ষণে তুমি প্রত্যাধ্যানছুংখ পরিত্যাগ করিয়া! আমার 
অপরাধ মার্জনা কর। 

এই বলিয়া উন্মুলিত+ তুর স্তায় ভুতলে পতিত হই- 
লেন। তত্দর্শনে শকুন্তলা আস্তেব্যস্ডে রাজার হস্তে ধরিয়া 
কহিলেন আধ্যপুত্র ! উঠ, উঠ । তোমার দোষ কি) আমার 
অনৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃৰিনীকে যে স্বরণ 
করিয়াছ তাহাতেই আমার সকল ছঃখ দুর হুইয়াছে। 
এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। 
রাজা গাত্রোথংন কাঁরয়া বাম্পপুর্ণ নয়নে কহিতে লাগি- 
লেন প্রিষ্ে ! প্রত্যাথ্যান কালে তোমার লোচনদ্ব্র হইতে 
যে জলধারা বিগলিত হইক্কাছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া 
ছিলাম; পরে সেই দুঃখে আমার জদয়্ বিদীর্ণ হয়া 
গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া 
দিয়া সকল ছুঃখ দুর করি; এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার 
অশ্রু মোচন করিক্জা দিলেন। শকুস্তলার শোকসাগর 
আরও উথলিয়া উঠিল দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে জলধারা 
বছিতে লাগিল । 

অনন্তর, ছুঃখাবেগসংবরণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে 
কহিলেন আর্ঘপুন্দ ! তুমি বে এই ছুঃখিনীকে পুনর্ধার স্মরণ 
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১০৪ শকুন্তলা । 
করিবে সে আশা ছিল নাঁ। অতএব কিন্ূপে আমি পুন- 
বাক্স তোমর স্থৃতিপথে পতিত হইলাম ভাবিয়া স্থির করিতে 
পারিতেছি না । তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে ! তৎকালে 
তুমি আমাকে যে অঙ্গুণীক্র দেখাইতে পার নাই, কয়েক 
দিবস পরে উহা! আমার হস্তে পড়িলে, আস্ঘোপাস্ত সকল 
বত্াস্ত মামার স্মতিপথে উদয় হয়। এই সেই অঙ্কুরীয়। 
এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলিস্কিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, 
পুনর্ববার শকুস্তলার অস্কুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা 
করিলেন তখন শকুন্তলা কহিলেন আধ্যপুত্র ! আর 
আমার ও অঙ্কুরীয়ে কাজ নাই। ওই আমার সর্বনাশ 
করিয়াছিল। ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক। আর 
আমার উহা! ধারণ করিতে সাহস হয় না। 

উভদ্্ের এইন্ূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে 
মাতলি আসিয়া গ্রচুল্পবদনে কহিলেন মহারাজ! এত 
দিনের পর আপনি ঘে ধশ্মপত্তীর সহিত সমাগত হইলেন, 
ইহাতে আমরা কি পধ্যস্ত আনন্দিত হুইয়াছি বলিতে 
পারি না। ভগবান্‌ কশ্ঠপও শুনিরা অতিশয় প্রীত ভ্ইয়া- 
ছেন। এক্ষণে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; 
তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন । তখন রাজা 
শকুস্তলাকে কছিলেন পরিয়ে! চল, আজি উভয়ে এক 
সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণদশন করিব। শকুস্তলা, 
কহিলেন মার্ধাপুত্র! ক্ষমা কয, আমি তোমার সঙ্গে ওু- 
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জনের নিকটে বাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন 
প্রিরে ! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের 
নিকটে বাওয়! ছুষ্য নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। 

এই বলিয়া রাজা, শকুস্তলাকে সঙ্গে লই্া, মাতলি 
সমভিব্যাহারে কাপের নিকটে উপস্থিত হইলেন ; 
দেখিলেন ভগবান্‌ অদিতির সহিত একাসনে বলিয়া 
আছেন । তখন সন্রীক সাস্টাঙ্গপ্রথিপাত করিয়া ক্লতা- 
গ্রলিপুটে সন্মুথে দণ্ডায়মান রহিলেন। কন্তপ “বৎস! 
চিরজীবী হইস্! অপ্রতিহত প্রভাবে অথণ্ড ভূমণ্ডলে 
একাধিপত্য কনর” এই বলিঙ্কা আশীর্বাদ করিলেন। 
অনস্তর শকুস্তলাকে কহিলেন বসে! তোমার স্বামী 
ইন্তসদৃশ, পুর জয়ন্তসদ্রশ)১ তোমাকে অন্ত আর কি 
আশীর্বাদ করিব ; তুমি শচীসদৃশী২ হও। উভয়কে এই 
আশীর্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে কছিজেন। 

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজ! ক্ুতাঞ্জলি হইয়া বিনয় 
বচনে নিবেদন করিলেন ভগবন্! শকুস্তলা আপনকার 
সগোত্ মহষি কথ্থের পালিত তনক্কা। আমি মহষির 
তপোবনে মৃখয়াপ্রসঙ্গে উপস্থিত হইক়্, গান্ধর্ববিধানে 
ইহার পাণিগ্রহণ করিযাছিলান। পরে ইনি যৎকালে 
রাজাধানীতে উপস্থিত ভন, তখন আমার এনপ স্মৃতিন্রংশ 
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হইয়াছিল ষে ইহাকে চিনিতে পারি নাই। চিনিতে 
নাপারিয়া প্রত্যাথ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি 
মহাশয়ের ও মহষি কথের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হই- 
য্বাছি। ক্রপা করিয়া আমার সে5 অপরাধ মার্জনা করিতে 
হুইবেক এবং যাহাতে মহষি কথ আমার উপর ক্রোধ না 
করেন তাহারও উপায় করিতে হইবেক! 

কন্তপ শুনিয়া ঈবৎ হান্ত করিয়া কহিলেন বংস! সে 
জন্য তুমি কুষ্টিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অগুযাত্রও 
অপরাধ নাই । থে কারণে তোমার স্মতিত্রংশ ঘটিয়াছিল, 
তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিষিত্ব 
আমি তোমাদিগকে, সেই স্ম্তিত্রংশের প্রকৃত হেহু 
কহিতেছি। শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাথান- 
নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া শকুণ্ত- 
লাকে কহিলেন বসে ! রাজা তপোবন হইতে প্রত্যা- 
গমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিস্তায় মগ্না হইয়া 
কুটারে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে দুর্বাসা আসিয়া 
অতিথি হন। তুমি এক কালে বাহাত্ঞানশূন্া হহয়া ছিলে 
স্থতরাং তাহার সৎকার বা সংবদ্ধীনা কর। হয় নাই। 
তিনি তাহাতে কুপিত হইয়া, তোমাকে এই শাপ দিয়া 
চথিয়া যান ঘে "তুমি যাহার চিন্তার মগ্রা। হইয়া অতিথির 
অবমাননা করিলে সে কখনহ তোমাকে ম্মরণ 
করিবে না।” 
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তুমি সেই অভিশাপ গুনিতে পাও নাই। তোমার সথীরা 
শুনিতে পাইক্সা ঠাহার চরণে ধরিক্কা অনেক লন্গুনক্স বিনম্থ 
করিলেন। তন তিনি কহিলেন এ অভিশাপ অন্যথা 
হুইবার নছে। তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে 
পারে তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর রাজাকে 
কহিলেন বৎস! দুর্বাসার শাপপ্রভাবেই তোমার স্থাতি- 
ভ্রংশ হইয়াছিল, তাহাতেই তুমি উহাকে চিনিতে পার 
নাই ।॥ শকুস্তলার সৰীর অন্ুনয্বাক্ কিঞ্চিৎ শাস্ত 
হইয়া, ছুর্ধাসা অভিজ্ঞানদর্শনকে শাপবিযোচনের উপার 
নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয়- 
দর্শনমাত্র শকুস্তলার বৃত্তান্ত পুনর্ধার তোমার স্মতিপথে 
আর হয়। 

ছুব্বাসার শা'পবৃত্বান্ত শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত হর্ষিত 
হইয়া, রাজা কহিলেন ভগবন্! এক্ষপে আমি সকলের 
নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুস্তলাও 
গুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই নিমিত্তই আমার 
এই ছুর্দশা ঘটিয়াছিল। নতুবা, আর্যপুত্র এমন সরলহৃদয় 
হইয়া, কেন আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? 
ছব্বাসার শাপই আমার সর্ধনাশের মূল। এই জন্তেই 
তপোবন হইতে গ্রস্থানকালে, সবীরাও যত্বপূর্বক আর্ধ্- 
পুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজি তাগ্ে 
এই কথা শুনিলাম) নতুবা যাবজ্জীবন 'আমার অন্তঃকরণে, 
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আর্ধাপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, 
ক্ষোভ থাকিত। 

পরে, কশ্তাপ রাজাকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন 
বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সত্বীপা পৃথিবীর 
অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন, এবং সকল ভূবনের ভর্তা, 
হইয়া উত্তরকালে ভরত নামে শ্রাসিন্ধ হইবেন। তখন 
রাজা কহিলেন ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের 
সকার করিস্থাছেন তখন ইহাতে কি না সম্ভব হইতে 
পারে ? অন্দিতি কহিলেন অবিলম্বে কথ ও মেলকার 
নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্তক। তদমূসারে 
কশ্তপ, ছুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, ক্থ ও মেনকার 
নিকট সংবাদদানার্থ প্রেরণ করিলেন এবং রাজাকে 
কহিলেন বৎস! বছ দিবস হইল রাজধানী হইতে 
আসিয়াছ, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরো- 
হুণ পূর্বক পর্থী পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন 
রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও 
প্রদক্ষিণ করিয়া, সন্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন 
এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্বক পরমস্থথে রাজ্য- 
শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । 





১। স্বামী। ২। জাতকণ্মাদি। 
সম্পূর্ণ। 


